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এই রকম একখানি পুস্তক প্রকাশের পরিকল্পনা আমরা করি গত 
ডিসেম্বর মাসে । শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ভার 
অপিত হয়। অমরবাবু গান্মীজি ও জহরলালের চরিত্রালেখ্য শেষ ক'রে 
সময়াভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর সকলের আলেখ্য চিত্রণে অপার- 
গতা জানান। তখন শ্রীশাস্তিলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর বাঁকি 
পাঁচজন খধির খধিত্ব মাপবার ভার দেওয়! হয়। শাস্তিবাবুরও মাপা 
মাপি ক'রে ফলাফল আমাদের হাতে তুলে দিতে নির্দিষ্টের পরিবর্তে 
অনির্ধিষ্ট সময়ই লাগে । ফলে আলেখ্য-চিত্রণ ও মুদ্রনালয়ে প্রেরণ একই 
সঙ্গে চলতে থাকে । | 


পাঁগুলিপির প্রথমাংখ তখন মুদ্রণযস্ত্রর প্রথম বা দ্বিতীয় স্পর্শ 
পেয়েছে, এমন লময় গোড় সের গুলি ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্বকে জোতির্ময় 
লোকে পাঠিয়ে আমাদের দারিদ্রের নগ্নরূপকে দেশবিদেশের সামনে 
আরও জঘন্ভাবে ফুটিয়ে তোলে । ফলে অমরবাবুকে বর্তমানের সঙ্গে 
তাল রাখবার প্রচেষ্টায় গান্ধীজির চরিত্রালেখ্যের খানিকটা! বাদ দিয়ে 
কয়েক লাইন জুড়ে দিতে হয়। এইজন্য রচনাট] হয়ত” খাপছাঁড়া বলে 
মনে হ'তে পারে। 

সপ্তধি ব'লে যে সাতজনকে বাছা হ'য়েছে তা? নিয়ে বা 'সপ্তত্ধির কথা 
নাম নিয়েই হ'য়ত মতবিরোধ হবে| বিরোধীদলের অধিকাংশ নেতাজী 
স্থভীষচন্দ্রকে বাদ দেওয়ায় অসন্তষ্ট হবেন। নেতাজী কি খধির পর্যায়ে 
পড়েন না? অনেকের মতে তিনিই হলেন সপ্তবির উজলতম তারকা । 
বাদ দেওয়ার অন্য কোন কারণ নেই--আমন্া বখন পুম্তকখাঁনির 
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পরিকল্পনা করি তখন ঠিক হয় যে জীবিত সাতজনেরই আলেখ্য রচন? 
করা হবে। পরে অবশ্ঠ গান্ধীজির মহা প্রয়াণে আমাদের পরিকল্পন। 
বাধ্য হয়েই পরিবন্তিত হয় । 

সপ্ধধবি যখন আকাশে ওঠে তখন দেখতে হয় কতকটা একট নোট 
ওফ ইণ্টারোগেশন্‌ বা] প্রশ্নচিহ্ছের মত--অর্থাৎ সপ্তধির কথা প্রশ্নে 
বোঝাই । দিপ্তষির কথা" অনেকের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন তুলবে যে 
কায়েদে আজাম্‌ জিন্নাকে খধির দলে ফেলা হ'লো কেন? বিপক্ষ দল 
বলবেন যে তিনিই মহযি--ভাঁরতের নয়, সারা এশিয়ার মহত্বম পুরুষ । 
এই রকম উত্তর বা দক্ষিণ মেরু-মতাঁবলম্বীদের সঙ্গে হাত ন! তুলে 
অধিকাংশ নিরপেক্ষ চিন্তাশীলদের মৃত, আমাদের মত (যদিও 
চিন্তাশীলতার ধারে কাছেও আমর! ঘে'সতে পারি নি) যেকায়েদে 
আজাম্‌ সত্যিই কায়েদে আজাম্‌্-_-দি গ্রেটু লীভার এবং এক রাষ্ট্রের 
স্াপক। স্থতরাং তাকে বাদ দেওয়ার মানেই হলো নিজেদের 
সংকীর্ণ তার পরিচয় দেওয়া । 


এগুলে, আগেই বলেছি, চনিত্রালেখ্য বা কারেক্টার স্বেটেস্‌-- 
জীবনালেখ্ বা বায়োগ্রাফিক্যাল স্টাঁডি নম্ব। চরিত্রের আলেখ্যর মধ্যে 
জীবনের যে ছু* একট টুকরে! টুকরে| ঘটনা এসে পড়েছে ত1 কেবল 
চরিত্র-চিত্রণকে পরিষ্ফুট ক'রবাঁর জন্য । এ ধরণের চরিত্রালেখ্য বাংলায় 
বিশেষ নেই অথচ-ইংরেজীতে এই ধরণের বইএরই বিশেষ চাহিদা । 


পূর্বেই বলেছি, প্রথম লেখক প্রথম দু'জনের এবং দ্বিতীয় লেখক 
পরের পাঁচজনের চরিত্রের ও ধ্যানধারণার চিজ্জর একেছেন। ছুক্জনের 
লেখার ধরণ ও ভাষাকে একই ছাচে ঢালবার বিশেষ চেষ্টা করা সত্বেও 
পার্থকাট। ছুই বাপারেই সহজেই নজরে পড়বে । 
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এই সাতজন খধির কথা যদি দূত হয় (প্রকাশকের কাছে 
“'আদৃত"” কথার অর্থ বই বিক্রী হওয়া) তবে আমরা আবও সাতজন 
খধির কথা শোনাব পরবর্তী খণ্ডে। অনস্তাকাশে হিন্দু জোণতিহিগ্ঠ। 
'মোট পাতজন খবির কথা জানলেও ভারতের পুণাভূমিতে আর৪ অনেক 
সাম্প্রতিক খধির কথা আমর জানি। তাঁদের চবিত্রও বাংলার পাঠক 
পাঠিকাদের কাছে ধরবার মত | 

দাষিত্বজ্ঞানহীন চিন্তা ও অসং্যত বাক্য আমাদের জাতীয় জীবনের 
একটা বেশিষ্টয । এই দায়িত্বজ্জানহীনত1 ও অসত্যম হলো অজ্ঞতার 
এবং িচারবুদ্ধির অভাঁবের ফল। অথচ বিঢারবুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রতি 
শ্রদ্ধারও একান্ত অভাব। ট্রামে, বাসে, হাটবাজারে, আটচালাতে, 
কাঠের গোলায়, রেশন সপে এইজন্যই নানারকম অদ্ভূত উক্তি শুনতে 
পাওয়া ঘাক্ £ প্যাটেল-_ক্যাঁপিট্যালিষ্ট কি গ্রেট, গান্ধী পয়লা নম্বর চিন্দু 
বিদ্বেষী, জহরলালের ফরেন পলিসি দেশের সর্বনাশ করবে, আছাদ 
পাকিস্থানে যাকন1 কেন'*****ইত্যাদি। আমাদের এই প্রচেষ্টার প্রধান 
উদ্দেশ্য হ'লো৷ জনসাধারণের চিন্তাধার।কে নিরপেক্ষতার পথে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করা । 

ছাঁপার ভূল--বাংল। বইএর যা বিশেষত্ব--তা! থেকে আমর! মুক্ত 
হ'তে পারিনি । হাজার হ'লেও আমাদের দাঞ্রিত্জ্ঞান ত" বাঙ্গালীর 
দায়িত্জ্ঞানকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনা! । ইতি 

উত্তরপাড়া স্থপ্রভা মুখোপাধ্যায় 

জদ্মাষ্টমী, ১৩৫৫ 


২নগুচ্বিন্ ক্ষঞ্ৰ। 
মহাত্ব! গান্ধী 


“দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে 

সেই রুদ্রদূতে বলো, কোন রাজা কবে 

পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তার 

চরণ বন্দন। করি করে নমস্কার, 

কারাগার করে অভ্যর্থনা” | 
এতিহাসিক লিখেছেন, 

“অভিষেকের পর মহারাজ অশোক কলিঙ্গ-বিজয়ে অগ্রসর 
হইলেন। কলিঙ্গবাসীরা প্রাণপণ যুদ্ধ করিল, প্রাণ দিল কিন্তু 
অশোকের বিজয়াভিযাঁনে বাধ। দিতে পারিল না। রক্তশ্রোত 
বহিল নদী বহিয়া, আহত ও পীড়িতের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ 
হইল। কিন্তু অশোকের সাত্রাজ্য আসুমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত 
হইল । 

কালের করালমূতি দেখিয়! চণ্ডাশৌকের মনে একটি প্রশ্ন 
জাগিল-_“এত রক্ত কেন? 

উত্তর আসিল, “মহারাজ, এ আপনার সাভ্রাজ্যবিস্তারের 
মূল্যস্বরূপ অগণিত নিরুপায়, নিঃসহায়ের দান ।, 

অশোক প্রশ্ন করিলেন, “এত রক্তশ্লোতে আমার সাআজ্যের 
ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়! গাথিয়। তুলিতে পারিব কি ? 


২ সপ্তষির কথা 


উত্তর আসিল, “না, পাপের দ্বারা, অন্যায়ের দ্বারা মহৎ 
কিছু কর! যায় না ।ঃ 

আবার প্রশ্ন হইল, «এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? 

উপগ্ুপ্ত বলিলেন, "পথ আমি দেখাইয়া দিব-_-আমার সঙ্গে 
আইস ।, 

অশোক বৌদ্ধধমে দীক্ষিত হইলেন। বুদ্ধের বাঁণীপ্রচার 
তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইল, মানবের দেব 
হইল তাহার পরম ধর্ম। চগ্ডাশোক হইলেন রাজি অশোক 
এবং তাহার----".“কীত্তি গাহিল গান্ধার হতে জলধিশেষ 1 

ভবিষ্যকালের এতিহাসিক লিখবেন, 

“কি করিয়৷ গান্ধীজি একজন অটল রাজভক্ত হইতে 
ইংরাজজাতির প্রতি অসহযোগী ও অনাপোষধী কঠিন 
মনোভাবের অধিকারী হইলেন তাহা তাহার নিজের বিবরণী 
হইতেই জানা যায়। ডাক্তার জন মোট তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করেন ষে তাহার জীবনের সবাপেক্ষ! স্থজনীশীল অভিজ্ঞতা 
কি? মহাত্স। গান্ধী তাহার এই উত্তর দেন £ 

“এ ধরণের অভিজ্ঞতা আমার অসংখ্য । কিন্তু আপনি 
যখন এ প্রশ্নটা আমাকে করেছেন তখন আমি একটি বিশেষ 
অভিজ্ঞতার উল্লেখ করব যা আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে 
দেয়। এ ঘটনাটি আফ্রিকায় পা দেবার সাতদিন বাদেই 
আমার ভাগ্যে ঘটেছিল । আফ্রিকায় আমি নিতান্ত ব্যক্তিগত 
স্বার্থের জন্যই গিয়েছিলাম । আমি তখন একজন বিলাত- 


মহাত্ম। গান্ধী ৩ 


ফেরৎ যুবক, কিছু টাকা রোজগারের চেষ্টা ক'রছিলাম। 
আমার মঞ্কেলল যিনি আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে 
গিয়েছিলেন, হঠাৎ আমাকে ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যেতে 
আদেশ দেন। যাত্রাপথ স্থগম ছিল না। রেলপথে চার্লস- 
টাউন পর্ষস্ত যাওয়া যেত। তারপর ঘোড়ার গাড়ীতে 
জোহান্স্বার্গ যেতে হ'ত। ট্রেনে আমার প্রথম শ্রেনীর টিকিট 
ছিল, কিন্তু শয্যার টিকিট ছিল না। মেরিজবার্গে 
যখন শয্যা! দেওয়। হয় তখন গার্ডসাহেব এসে আমায় বার 
করে দেন ও মালগাড়ীতে আশ্রয় নিতে আদেশ দেন। 
আমি যেতে রাজী হ'লাম না) এবং ধোয়া ছেড়ে রেলণাড়ী 
আমাকে ফেলে রেখে চলে গেল। আমি শীতে কাপতে 
লাগলাম । তারপর আমি অন্ধকার বিশ্রামঘরেতে প্রবেশ 
ক'রলাম। দেখলাম সেখানে একজন সাদ1-চামড়া ভদ্রলোক 
রয়েছেন । আমি সাদা-চামড়ার ভয়ে ভীত হ'লাম। এখন 
আমার কি কর্তব্য ?_-আমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা ক'রলাম। 
আমার কি ভারতে ফিরে যাওয়া উচিত, না ভগবানকে সামনে 
রেখে আমার ভাগ্যে ঘটে ঘটুক ভেবে এগিয়ে চলা উচিত ? 
আমি ঠিক করলাম যে আমি থাকব এবং নির্ধযাতনই সহা 
করব । মেইদিনই আমার কাধকরী অহিংসা মন্ত্রের জন্ম 1৮ 
দক্ষিণ আফ্রিকায় এই এবং অনুরূপ ঘটন। গান্ধীজির মনে 
একট! প্রশ্ন তোলে--'এত অন্যায় কেন? এত অবিচার কেন, 
কেন সাদা কালে'য় এত প্রভেদ % প্রশ্নের উত্তর গাঙ্গীজি পান 
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নিজের মনের ভিতর হইতে, “লোভ ও হিংসা অত্যাচার ও 
অনাচারের বূপ গ্রহণ করিয়। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত আসন হই 
সরাইয়৷ দিয়াছে বলিয়া 1 

গান্ধীজি আবার প্রশ্ন করেন, “এর প্রতিকার ?” 

উত্তর আসে, “অহিংসার দ্বারা সত্যসাধনা |% 

প্রশ্ন হইল, “এর মুল্য ?” 

উত্তর আসিল “সীমাহীন ত্যাগ ।” 

সেইদিন হইতে মহাত্বা সত্যসাধনার পথে অগ্রসর 
হইলেন । আর সত্যসাধনার পথই যে অহিংসাঁর পথ ! তিনি 
ছিলেন ব্যারিষ্টার এম্‌, কে, গান্ধী, পরে জগৎ জানিল তাহাকে 
মহাত্মা গান্ধী বলিয়া । 

ভবিষ্যতের এঁতিহাসিক ইতিহাসের মালমশল! ঘেটে 

এইরকমই লিখবেন । আঁর আমরা যারা তার কর্মপ্রাতিভাঁর 
সমুদ্রের তীরে বসে আছি তাদের মালমশল। ঘাটতে হবে না 
চাই শুধু একটু অনুভূতি! ?ই অনুভূতির বলেই জগতের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া যাবে। 

আমাদের এই অশান্ত ও উদ্বেলিত জগতের সম্মুখে তিনি' 
ছুই মূতিতে দীড়িয়েছিলেন। প্রথম হ'ল ভারতে ইংরেজ- 
শীসনের বিরুদ্ধে আর দ্বিতীয় হ'ল এক নূতন সভ্যতার ও 
নৃতন সমাজদর্শনের দার্শনিকরূপে । 

জগতে নূতন এক ব্বর্গ-স্গ্টির সমস্তা যুগে যুগে মানুষকে 
বাকুল করে তুলেছে । যুগে যুগে ধ্মপ্রচারক, দার্শনিক, 
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জননেতা এই একই রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন ঃ এই ষে 
অত্যাচার এর প্রতিকার কি? মানুষকে কি ক'রে প্রগতির 
পথে এগিয়ে দেওয়া যায় আরকি ক'রেই বাঁ সেই প্রগতির 
গতি অব্যাহত রাখ। যায়; মানুষের নিঃশহ্কতা কি শুধু 
স্থসংবদ্ধ হিংসাকে মৃল্যস্বরূপ দিয়েই পাওয়া যায়? ইতিহাস 
কি কেবল রক্তশ্োতের ধারা? বিজাঁতিবিজিত দেশের 
অন্ধউলঙ্গ ফকির এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন । 

ভারতবধ একটী দেশ যেখানে শান্ঠির বাণী চিরকালই 
রণদামামার শব্ধকে ছাপিয়ে লোকের মনে প্রবেশ করেছে এবং 
যেখানে পদকসম্মানিত সেনাপতির চেয়ে সর্ত্যাগী সন্াসী 
বেশী পুজ্য, বেশী আদরনীয়। এখানে বিজয়সেনের বিজয় 
সেনানী হেলায় লঙ্কা জয় ক'রলেও, সেই কাহিনী কেবল 
ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকেই লেখা থাকে; কিন্তু লোকে কথায় 
কথায় বলে, 'কবীরজীকি বচন শুনিয়ে । এখানে বিজয়সেনের 
চেয়ে কবীর বড়, শিবাজীর চেয়ে শ্রীচৈন্ন্, আর সৈনাধ্যক্ষ 
কেরিয়াপ পার চেয়ে ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ । গান্ধীজি যে এই 
দেশেই জন্মাবেন তাঁতে নার আশ্চষ কি? 

সাধারণতঃ এইরকমই ঘটে থাকে যে বিদ্রোহীরা জন্মান 
রক্ষণশীল পরিবারে । বুদ্ধ জন্মেছিলেন ভোগৈশ্বর্ষের মাঝে, 
আর তিনিই দিয়ে গেলেন জগৎকে ত্যাগের মন্ত্র। জৈনধর্মের 
প্রতিষ্ঠাত! মহাবীর সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য । নানক 
জন্মেছিলেন এক ব্যবসায়ী গৃহস্থ পরিবারে, কিন্তু খ্বিখিয়ে 
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গেলেন যে কি করে গৃহহীন অব্যবসায়ী হ'তে হয়। রামমোহন 
রায়ের জন্ম গোঁড়া হিন্দুপরিবারে, কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের 
গৌঁড়ামীর ভিতে নাড়া দিয়ে গেলেন। গান্বীজিরও জন্ম 
ও এক এ রকম পারিবারিক আঝেষ্টনীর মধ্যে । উনিশ বছর 
বয়সে যখন তিনি বিলাত যাত্রা করেন তখন তিনি বিবাহিত 
ও এক সন্তানের পিতা | 

উত্তরাধিকার সুত্রে তিনি পেয়েছিলেন সত্যান্তসরণের কঠিন 
শিক্ষা-_যে যত কিছু অপরাধ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় 
মাথা তুলে দাড়াবে । আর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন 
অসাধারণ ধর্মীসক্তি ও অসীম তিতিক্ষা। স্কুলে, বিলাতে 
আইনজীবিদের সভায় প্রভৃতি কয়েকটী ঘটনায় তাহার 
সত্যান্সসরণের পরিচয় পাওয়। যায়, কিন্ত আসল মানুষটা 
লুকিয়ে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যস্ত । 

দক্ষিণ আফ্রিকায় রেলের উদ্ধত ইংরেজ গার্ড যখন 
গান্ষীজিকে বের করে দেয় তখন মে ভাবতেও পারেনি যে জে 
নূতন ইতিহাসের সূত্রপাত করলে । রবাট ক্লাইভকে ভারতে 
পাঠালেন ভার বাপ-ম। তীর ছুরস্তপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি 
পাবার জন্তে । সেদিন তারা কি স্বপ্পেও ভেবেছিলেন ষে 
ভারতের ইতিহাসের নৃতন অধ্যায়ের সুচনা হোল ? 

দক্ষিণ আফ্রিকায় কালা-আদমীদের ফুটপাথ. দিয়ে হীটবার 
উপায় ছিল না। গান্ধীজি হাটবার চেষ্টা করাতে গাঙ্গীজিকে 
প্রহটর সা করতে হয়েছিল। “কুলি ব্যারিষ্টার" যাতে 
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আদালতে আইন ব্যবসা না৷ ক'রতে পারেন তার জন্যে শতরকম 
চেষ্টাই করা হয়েছিল। কিন্তু এ সব কোন কাজেই এল না । 
ভয়? ভয়ে আফ্রিক। ছাড়তে হবে? ভয়ে অন্তায়কে স্বীকার 
করে নিতে হবে? না কখনই নয়! নিপীড়ন যত কঠিন হয় 
গান্ধীজির সংকল্প হয় ততই দুঢ। মানুষে মানুষে এই ষে সম্বন্ধ 
এ এত বেদনাদায়ক কেন? সেই বেদনা দূর ক'রবার জন্মে 
গান্ধীজি শত অপমান ও নির্ধাতন সন্বেও প্রায় ছুই দশক দক্ষিণ 
আফ্রিকায় থেকে গেলেন । এইখানেই তার মানব-সমন্বন্ধ- 
পরিবর্তনের অস্ত্র “সত্যাগ্রহে'র জন্ম । 

মহাভারতের একটা প্রধান শিক্ষা হোল যে “অহিংস। 
সবপ্রধান কর্তব্য । জীবনে এই শিক্ষার প্রয়ৌগকে সত্যাগ্রহ 
বা আত্মার শক্তি বলে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে এ 
ঈাড়িযে আছে যে জগৎ সত্যের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত । 
অসত্য কথার অর্থ হোল অস্তিত্বহীনতা । ভগবানই 
বাস্তব। স্বাতক্ত্যের ও ভালবাসার ইচ্ছা এই বাস্তবতারই 
নামান্তর । এই ইচ্ছাকে যে অস্বীকার করে সে নিজেকেই 
অস্বীকার ক'রছে। এঁ যে মুক, অসহায় ওরাই প্রকৃতপক্ষে 
পৃথিবীর উত্তরাধিকারী কারণ শক্তিশালী যে সে নিজেকে 
বাঁচাতে গিয়ে নিজের শক্তির ক্ষয় করে ফেলবে? মাটীর 
প্রদীপ যেমন অন্ধকার থেকে বাঁচতে গিয়ে, বাঁচাতে গিয়ে 
নিজে যায় ক্ষয় হয়ে আলোক বিকিরণ ক'রে । শেষ পর্যস্ত 
মানুষ, যার অস্তিত্বহীনতায় বিশ্বাম করে, দ্বণায় বিশ্বাস করে, 


৮ সগ্তধির কথ। 


হিংসায় বিশ্বীস করে_ তাদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। 
পরিচালিত হয় তাদের দ্বারা, ধারা বিজ্ঞতাকে করেন পুজা, 
ভালবাসাকে জ্ঞান করেন ধর্ম বলে, আর সবার উপর স্থান 
দেন অন্তরের ও বাহিরের শান্তিকে | 

এই যে বাস্তবতা এর ভিতরে শিকড় প্রবেশ করিয়ে বসে 
সত্যাগ্রহ । এ কেবল হিংস। থেকে নিবৃত্ত থাকার অন্বীকারার্৫থক 
গুণ নয়, এ হোল মঙ্গল করবার স্বীকারার্থক শক্তি । আঘাতের 
প্রতিশোধ আমি নেব না, কিন্ত আমার নিধাতন সহ্যের দ্বারা, 
আমার তিতিক্ষার দ্বারা, আমার ভালবাসার দ্বারা আমি 
আমার আঘাতকারীর মনপ্রাণ হরণ করব । এই পথই হোল 
আমাদের তরঙ্গিত জগতের যত কিছু সংঘাঁতের সুন্দরতম 
মীমাংসার পথ। শত বিশৃঙ্খলা সত্বেও এই হোল সান্ত্বনার 
বাণী যে মানবতা রয়েছে বেঁচে, চাষাঁর মধ্যে, তাতীর মধো, 
শিল্পীর মধ্যে, বৈজ্ঞানিকের মধ্যে--সবারই মধ্যে । এর পবিচয় 
আমরা পাই তখনই যখনই তারা ভালবাসে ও নিধাতন স্হ্য 
করে। তার! কি ভালবাসা ও নিধাতন সহ্য করা চরিত্রের অঙ্গ 
ক'রে নিতে পাঁরে না? এইটাই হ'ল মানবহিতৈষীদের 
চিরন্তন প্রশ্ন । মহাত্সা বলেন, “শ্যা পারে, সীমাহীন তঠাগের 
দ্বার তারা সতাকে চিরপ্রতিষ্িত ক'রতে পারে |” 

বহিঃশক্তির ব্যবহারের সপক্ষে ধার! তারা বলেন £ জীবন 
একটা সংগ্রাম । এখানে যে যোগ্য তারই বাঁচবার, তারই 
কেবল থাকবার অধিকার । জীবজগতের এই যে সামান্তীকরণ 
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এ মানুষের রাজ্যে চলে না-একথ1! এ মতাবলম্বীরা ভূলে 
যাঁন-_সম্পূর্ণ ভুলে যান। মানুষের জীবনকে কি কেবল জৈব 
অস্তিত্বের আবেষ্টনীর মধ্যে আনা চলে? মানুষ যে জীব 
ছাঁড়া আরও কিছু । জৈব গুণাগুণ ছাড়াও যে তার মধ্যে 
প্রজ্ঞা আছে। ডারউইন মতাবলম্বীরা একথা স্মরণ করতে 
সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন । 

মহাভারতে যুদ্ধোম্মত্ত পৃথিবীকে একটী কুকুরশালার 
সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । সেখানে “প্রথমে হয় লেজনাড়ী, 
তারপর ডাক, তারপর ডাকের প্রত্যুত্তর, তারপর অপরের 
দিকে ঘুরে দাড়ান, তারপর দন্তপ্রদর্শন, তারপর চীৎকার, এবং 
অবশেষে সুরু হয় যুদ্ধ। মাগ্ুষের বেলাতেও এই ব্যাপারটা 
ঘটে থাকে । কোন ব্যতিক্রম হয় না ।” 

গান্ধীজি বললেন, “কেন আমরা বাঁদরের মত, কুকুরের 
মত লড়াই করে বেড়াব? এস আমরা মানুষের মত ব্যবহার 
করি ; এবং স্থির, শীস্তভাবে নিধাতন সনোর দ্বার ন্যায়ের পুজ! 
করি। শক্রকে ধ্বংস না করেও আমরা তার পরিবত্ন সাধন 
ক'রতে পারি-_হাজাঁর হ'লেও সে ত” আমাদেরই মত মানুষ” 

ভালবাসার যে রীতির কথা বলা হ'ল, তা অনেকে 
নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু গান্ধীজি 
ওই রীতিকে রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির পন্থা হিসাবে গ্রহণ ক'রেছেন 
এবং সফলকাম হয়েছেন অনন্যসাধারণরূপে । দক্ষিণ 
আফ্রিকায় তার নেতৃত্বে ভারতীয়েরা এই রীতির ব্যবহার 
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করেছিল এবং তাদের অনেক অভিযোগের প্রতিকারও 
ক'রেছিল এরই দ্বার । পৃথিবীর ন্যায় ও অহিংসা-সংগ্রামের 
ইতিহাসে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের “জোহান্স্বার্গ মার্চ; 
অক্ষয় অক্ষরে লেখা থাকবে । আগে চ'লেছেন “কুলি ব্যারিষ্টার" 
গান্ধী; পিছনে চলেছে নিরক্ত্র, নিঃসহায় আবালবৃদ্ধবনিতাঁর 
জনসমুদ্র । মনে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অটল সংকল্প--হয় 
জোহান্স্বার্গ, নয় পথে মৃত্যুবরণ । যাত্রাপথে কত বুতুক্ষু, কত 
রোগী ক'রলে প্রাণত্য।গ, কত শিশু মায়ের বুকে চিরকালের 
জন্য ঘুমিয়ে প'ড়ল। চিরনিদ্রিত সন্তানকে বুকে চেপে ধরে 
মাতা তখনও চলল এগিয়ে । চিরদিনের জন্য নামালেই যে 
একবার শেষ কাদন কীদতে হবে--তার সময় কই ? ছু" এক 
ফৌটা চোখের জল হয়ত মাটীতে পড়েছিল, ত। হয়ত উষ্ 
মরুভূমির বালুকায় বাম্প হ'য়ে উড়ে গেছে । ইতিহাস তার 
কোন তল্লাস নেয়নি । 

রাষ্ীনৈতিক কোনপ্রকার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে বহিঃ- 
শক্তির প্রয়োগের প্রয়োজনই হয় না, একথা প্রমাণ করবার 
জন্য তিনি এক নূতন অস্ত্রের স্থষ্টি করেছেন যার সঙ্গে 
আমাদের আধ্যাত্মিক এতিহ্যর কোনে। সংঘাতই নেই বরং এ 
আধ্যাত্মিক এতিহা থেকেই এর জন্ম । 

এই যে অস্ত্র এ নানারকম বূপগ্রহণ ক'রেছে বিভিন্ন, 
সময়ে । কখনও বা নিক্ষিযঅবরোধ, কখনও অহিংস- 
অসহযোগ, কখনও বা আইন-অমান্ত-আন্দোলন। এর; 
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প্রত্যেকটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত-_-'অন্ায়কে ঘ্বৃণ। 
করিও, অন্যায়কারীকে নয়'। সকল সময়ই শক্র যখন 
বিপদাপন্ন, মহা গেছেন তার পরিত্রাণে। শ্ত্রর বিপদে 
আমার স্থবিধার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নেব__-এ হ'ল কাপুরুষতা, 
এ হ'ল অন্তায়। অন্ঠায় দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা চলে 
না। শত্রু অবাক হয়, এ আবার কি রকম যুদ্ধ! জেনারেল 
স্মাটস্ও অবাক হ'য়ে ছিলেন, ব্যতিব্যস্ত হ'য়েছিলেন । স্মার্টসের 
একজন সেক্রেটারী গান্ধীজিকে ব'লেছিলেন,_-“তোমার 
(লোকদের আমি ভালবাসিনা। তাঁদের সাহাধ্য করতে আমি 
সম্পূর্ণ অনিচ্ছক--....**কিন্ত উপায় কি? আমাদের বিপদে 
তুমি যে সাহায্য কর। কেন তুমি বিলাতের ধর্মঘটীদের পন্থা! 
অবলম্বন ক'র না? কেন তুমি আমাদের ক্ষতি কর না? যদি 
ক'রতে আমাদের পক্ষে কত ভাল হ'ত; কিন্তু এই পথ 
অবলম্বন ক'রে তুমি আমাদের নিরুপায় করে তুলেছ।” 

এই বিশ শতকের বিজ্ঞানের যুগে আমরা অনেক কথাই 
জোর গলায় প্রচার ক'রতে শুনেছি । সাম্রাজ্যের কঠিন ভিত্তির 
উপর ব'সে সাম্রাজ্যবাদের নিন্দাও শুনেছি । দার্শনিক রাধা- 
কৃষ্ণান একে তাসের জুয়াখেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন । 
অনেক সময় জুয়ার নন্দ করেন তাঁর। ষার। জুয়ার অর্থ নিজের 
তহবিল্গত্ত ক'রেছেন। তারাই হাসেন, তারাই আশ্চর্য হন, 
অপরে জুয়াখেলার দিকে ঝুঁকেছে বলে । তার! ভুলে যান 
যে তাসের জুয়ায় যাঁরা হারে তার! পুনরায় খেলে ক্ষতিপূরণ 
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করতে চায়; না পারলে গোলমাল বাধায় । এই গোলমাল 
থামতে পারে না যদি ন জুয়ার অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। 
গান্ধীজি বললেন, -জুয়ায় জিতে টাঁক। কাছে রেখে অনেকদিন 
ত" সুদ খেয়েছ, এবার ফিরিয়ে দাও বিন। প্রতিবাদে । “ভারত 
ছাঁড়' দাবী এই উপদেশেরই নামান্তর । শুধু “ভারত ছাড়” নয়, 
হে সাম্রাজ্যবাদ তোমার অভিধান থেকে সাআজজ্য কথাটা বাদ 
দিয়ে দাও; মানুষকে মানুষ হতে দাও, তার স্বাভাবিক 
বৃদ্ধিতে তুমি বাধ। দিও না ! 

জাতীয় সমৃদ্ধির কথা যখনই আমরা বলি, তখনই আমরা 
ধরে নিই যে অপর জাতির উপর প্রভৃত্বের অধিকার আমাদের 
জন্মগত । আমর! বলি যে- তরবারি দিয়ে যখন জয় কর 
হয়েছে, তখন তরবারি দিয়েই রক্ষা ক'রব। কিন্ত তরবারি 
দিয়ে কি সব রক্ষা কর! যায়? পুথিবীর কত সাআ্রাজ্য, কত 
নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'য়ে, বালুকান্ত্রপে অন্তহিত হ'য়ে 
কেবল প্রত্বতত্বরবিভাগের গবেষণার খোরাক মাত্র হয়েছে ! 

রোমক সাত্াজোরও পতন হয়েছিল। গজনীর সুলতান 
মামুদ সতেরবার ভারত-অভিযান ক'রেছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধি 
আছে। তিনি ভারত থেকে অপরিমেয় ধনরভ লুঠে নিয়ে 
গিয়েছিলেন। গুজরাঠের সোমনাথ মন্দিরের দরজ। তিনিই 
ভেঙ্গেছিলেন। সমস্ত ধনরত্ব দিয়ে তিনি গজনীকে অপুব 
বরশ্বর্ষমপ্ডিতা ক'রেছিলেন। ভারত-অভিযানের এক শতকের 
মধ্যেই ঘোররাজ্য গজনীর প্রবল প্রতিদ্বন্দী হ'য়ে উঠল 1 ছুই 
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রাজ্যে বাধল যুদ্ধ। ঘোররাজা জয়ী হলেন এবং সাতদিন 
ধ'রে অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে গজনীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত 
ক'রলেন। সাতদিন আগে যেখানে পুরনারীর নুপুর নিক্ষণে 
সন্ধা! মুখর হ'য়ে উঠত, মহবতের স্থুরে নাগরিকের ঘুম ভাঙ্গত, 
নকীবের শিঙ্গারবে কর্মব্যস্ততার সাঁড়। পড়ত-_সাতদিন পরে 
সেখানে দিনের বেলায় বিরাট শূন্যতা ও সম্ধ্যাবেলায় শৃগালের 
উচ্চরব! তাই বলি তরবারি রক্ত নিতে পারে বটে, আবার, 
তার ধার ক"মলে রক্ত দিতেও হয় । 


সাম্প্রতিক যুগে পৃথিবী বদি কোন নৈতিক জননেতা: 
পেয়ে থাকে, তবে তিনি হলেন মহাত্মা গান্ধী । 


ইংলগ্ডের ইতিহাসে শিল্পবিপ্রব একটি প্রয়োজনীয় 
অধ্যায়। শিল্পবিপ্রব ইংরাজজাতিকে অনেক কিছু দিয়েছে । 
শিল্লোন্নতি পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে । আজ লগুনের 
অপেরা আমেরিকায় বসে শোন। যায়, -ভূমধ্যসাগর তীরের 
ফল ক্যানাডায় বসে খাওয়া যায়, আমেরিকায় তৈরী 
মোটর গাড়ীতে কলকাতায় গড়ের মাঠে বিকালে হাওয়া! 
খাওয়া যায় আর চাঁলি চ্যাপলিনের অভিনয় ছ”আনা পয়স। 
করলেই মেট্রোয় বসে ছুপুরে দেখা যায়। স্ৃতরাং শিল্পপ্রসার 
মানুষের সুখের প্রধান অজ । তাই বর্তমান যুগের বাণী হোল 
“শিল্পপ্রমার কর।” গান্ধীজি বললেন-_ভুল ! ভুল কারণ 
শিল্পপ্রসারের একটা দ্িকই তোমরা দেখেছ। “আমি শিল্প 


১৪ সপ্তধষির কথা 


প্রসারের বিরুদ্ধে'--একথার অর্থ আমি মানুষকে দাসত্ব শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে । যখন তোমর। অপেরা শোন তখন কি 
(তোমাদের বস্তীর কথা স্মরণ হয়? ল্যাঙ্কাশায়ারের মিহি 
পোষাকে সল্জিত হ*য়ে সন্ধ্যায় যখন তোমরা গাড়ীতে চড়ে 
গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাও তখন কি স্মরণ কর যে এই 
সময় শ্রমিকরা চলেছে মদের দোকানের দিকে, জুয়ার 
আড্ডার দিকে ? না গিয়ে যে তাদের উপায় নেই! শিল্প- 
প্রগতির নামে সমাজের একটা অঙ্গকে তোমর! ঠকিয়ে 
আসছ। প্রাসাদোপম অট্রালিকায় শুয়ে তোমাদের কি 
স্মরণ হয় যে বোম্বে কি আমেদাবাদের কাপড়ের কলের 
বস্তীতে একটা ছোট ঘরে গড়পড়তা ১০ জন শুয়ে আছে? 
শিল্পপ্রগতির নামে তাদের দিয়েছ দারিদ্র্য, ব্যাধি, অন্ভ্তা । 
এই শুন্যতা তারা পুরণ করতে চায় মদ ও তাড়ি খেয়ে, জুয়। 
খেলে আর অন্যান্রকম পাপাচরণ ক'রে । ফলে সমাজের 
উপর দাবী পড়ে হীসপাতাল গড়বার, উম্মাদাশ্রম বানাবার ; 
কিন্ত এ যে সমাজের নিজেরই দোষ, নিজের ক্রুটি-_এ 
তোমরা ভুলে যাও ! 

গান্ধীজি শিক্ষা দিয়েছেন ; সত্যের পুজারী হও, সরল হও, 
হৃদয়ের আকাশ উন্মুক্ত করো, সুখে ও ছুঃখে একরকমই থাক, 
জীবনকে আর ভগবানকে ভালবাস, মৃতকে ভয় ক'র না, 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'অহিংসা-অস্ত্র' নিয়ে দাড়াও | এর চেয়ে বড় 
শিক্ষা ইতিহাসের সীমানা দিয়ে ঘেরা যুগে আর কেউ দিতে 


মহাত্মা! গান্ধী ১৫ 


পারেন নি। জীবনই তার শিক্ষা। জীবন দিয়েও তিনি 
কবির বাণী প্রচার করে গেছেন £ 
“জীবন স'পিয়। জীবনেশ্বর 
পেতে হবে তব পরিচয়, 
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে 
সকল শঙ্কা করি জয়।” 





জহরলাল 


“আগুণের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে । 
সঃ সঃ সঃ সঃ ঃ 

আধারের গায়ে গায়ে পরশ তব 

সারারাত ফোটাক তার। নব নব ।৮ 


প্রাচীন গ্রীসের স্টোইক্‌ পণ্ডিতেরা বলতেন যে প্রকৃতির 
একটা আইন আছে-সে আইন অমোঘ, সে আইনের 
ব্যতিক্রম হয় না। সুর্য পৃৰব দিকে ওঠে ও পশ্চিম দিকে 
অস্ত যায়-এর কোন ব্যতিক্রম নেই। উত্তর গোলার্ধের 
সমুদ্রের কোন স্থানে মেঘমুক্ত তারকাখচিত আকাশে গভীর 
রাত্রে নাবিকেরা যেখানে আজ প্রুবতারকাকে লক্ষ্য করবে 
কালও ঠিক স্থানে প্বতারকাকে দেখতে পাবে__এরও কোন 
ব্যতিক্রম হ'বে না । ভোরের রাত্রে শুকতারা যে স্থান থেকে 
ভাবুকের মনে ন্বপ্রজালের স্থ্টি করবে, পরের বছর এই দিনে 
ঠিক সেই স্থান থেকে স্বপ্পালোকে ভাবুককে ভাসাবে। 
প্রকৃতির রাজ্যে এ এক অপৃৰ শৃঙ্খলা ! এরকম শৃঙ্খলাই ত' 
হওয়া উচিত মানুষের রাজ্যে; তবেই ত" মানুষের রাজা 
ন্যায়ের রাজা-_রামরাজ্য হবে । 

রোমান স্টৌইকৃ চিচেরো এবং সেনেকা বললেন, এরকম 
শুধু হওয়া উচিত নয়, এই রকমই হয়েছিল ব্বর্ণযুগে । 
স্বর্ণযুগে মান্বষে মানুষে ভেদ ছিলন। তাই ছিলন!1 হিংস।, ছন্দ । 


জহুরলাল ১৭ 


চলার পথ ছিল স্তুগম। স্বর্ণযুগে মানুষের কার্ষপন্ধতি চ'লত 
নৈসগিক নিয়মের শৃঙ্খলায়-_-যে শৃঙ্খলা প্রজ্ঞার উপর 
প্রতিষ্ঠিত । 


সেনেক। বললেন, “মানুষের জন্ম ন্যায়ের জন্য, রাষ্ট্রের 
অস্তিত্বই ন্যায়ের জন্য । এবং ন্যায়ের রাজ্য তখনই সম্ভব 
যখন মানুষ নৈসগিক নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে 


চিচেরো ব'ললেন, “তাই স্বর্ণযুগ ছিল ভালবাসার যুগ, 
নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে, নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে পাবার 
যুগ ।' 

এইভাবে রোমান স্টোইক্‌ কুয়াশার মেঘে ঢাকা স্বর্গ 
থেকে প্রাকৃতিক আইনকে ধুলিধূুসরিত পৃথিবীতে টেনে 
আনলেন এবং ঘোষণা ক'রলেন যে এ আইনের নীতি---সাম্য, 
ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা ও মৈত্রী এই উপগ্রহবাসী মানুষ নামক 
জীবের পক্ষেও প্রযোজ্য । 


এ হ'লো! ন্বর্গকে পৃথিবীতে টেনে আনবার চেষ্টা । এ চেষ্টা 
ক'রেছেন সক্রেটাশ, করেছেন স্টোইকরা, গৌতম বুদ্ধ, যিশুখুষট, 
হজরত মহম্মদ, আর করেছেন মহাত্মা গান্ধী । জহরলাল 
ব'ললেন, ন্বর্গকে পৃথিবীতে টেনে এনে লাভ কি? পৃথিবীকেই 
স্বর্গের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যাক ! কুয়াশায় ঢাকা স্বর্গের 
সৌন্দর্য পৃথিবীতে আনলেই কি পৃথিবী সৌন্দর্ষম গত! হয়ে 
উঠবে? পৃথিবীর ষে নগ্ন কুশ্রীতা আছে, বীভতসতা আছে 

ন্‌ 


১৮ সপ্তঘির কথা 


তা যদি দূর কর যাঁয়, তা” হু'লেই সে আপনাতে আপনি 
বিকশিয়। উঠিবে 1, 

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই 
কুশ্ীতা দূর করবার চেষউ। ক'রছেন-_ দেশের, সমাজের ও 
জগতের । 

এই যে কুশআ্রীত। এর বিরুদ্ধে তীর ঘৃণা এসেছিল বাল্যেই, 
যখন তিনি প্রবাদপর্ধায়ী ভোগৈশ্বর্ষের মধ্যে নিজেকে 
ভবিষ্যকালের জন্য প্রস্তুত ক'রছিলেন। যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত 
হলেন, সে দিক কোন কাজেই এলনা। নিজেকে গড়ে 
তুলেছিলেন ভারতের অন্যতম অভিজাত-বিলাসী-ধনীর একমাত্র 
বংশধররূপে, কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটল বন্দীশালায় | 

দেশীয় শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত হন নি। শিক্ষা তার 
পুরোপুরি বিদেশী ইংরেজ গভর্ণেস ও ক্রকস এবং হারো 
ও কেন্থি,জের শিক্ষা । এই যে শিক্ষা এ অভিজীতন্মুলভ 
বিলীসিতার অন্যতম অঙ্গরূপে কাজে এল না; কাজে এল 
ভাঁরতে পাশ্চাত্য ভাবধারার আমদ্রানীর সহায়তায় । 

অল্পবয়স থেকেই জহরলালের মনে ইংরেজ-বিদ্বেষ জেগে 
ওঠে যদ্দিও তীর পারিবারিক পরিবেশে এ রকম হবার কথা 
মোটেই নয়। তার পারিবারিক পরিবেশে একটি মনোভাব 
স্ন্দরভীবে গ'ড়ে তোলা যেত, তা৷ হ'লো৷ ইংরেজ-প্রীতি | তবুও 
জহুরলীলের মনে শুদ্ধোধনের পুত্র বুদ্ধদেবের মত শ্রীতির 
পরিবর্তে মনে জেগে ওঠে বিদ্বেষ। এর কারণ হ'লে! ভার 


জহুরুলাল ১১৯ 


উম্মুক্ত হৃদয়ে একটি জিনিস বারবার আঘাত ক'রত তা হলে! 
শাসক ও শাসিতের পার্থক্য । পার্কে যুরোগীয়দের জন্তে কেন 
বসবার আলাদা! যায়গ। থাকবে? ট্রেনে কেন তাদের জঙগ্য 
আলাদ। কামর৷ নির্দিষ্ট থাকবে ? 

থাকবে এই জন্থ যে শীসিতেরা শাসকের সঙ্গে সমান 
তাঁলে পা ফেলে চ'জতে পারলেও শাসকের। তা হ'তে দেবেন 
-_জহরলাল বুঝতে পারেন । এবং ঠিক করেন যে এর 
প্রতিকার করতে হবে। প্রতিকারের পন্থার নির্দেশ পান 
কেন্বি'জের মজলিসে । কেন্তি জের মজলিসে বিপিনচন্দ্র পাল, 
লাল! লাজপৎ রায় ও গোখলে প্রতিকারের ষে নির্দেশ দিলেন 
তা হ'লো--শীসিতদের শাসক ক'রে তোল । 

ছেলেবেলা থেকেই তিনটি জিনিসের প্রতি তার আকধণ 
জন্মায়__সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাষ্ুনীতি । এর মধ্যে রাষ্ট্রনীতির 
প্রতি আকর্ষণ ক্রমে ছুর্বার হয়ে ধাড়ায়। কেন্ছিজে পাঠ্যাবস্থায় 
তিনি ভারতে রাষ্্রনৈতিক আন্দোলনের খবর পেতেন এবং 
চেষ্টা! ক'রে সংগ্রহ করতেন । এই প্রাপ্ত ও সংগৃহীত সংবাদের 
সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে আন্দোলনের অন্যরকম রডীন চিত্র মনে 
মনে একে যেতেন। ইংলগ্ডের রাষ্ট্রনীতির গণতান্ত্রিক শিক্ষা 
তার হৃদয়ের আকাশকে আরও উদার ক'রে তোলে। সেই 
পটভূমিকায় যে কোন উদ্দার, মহত কল্পনার চিত্রকে রঙীন ক'রে 
তোলা যেত। 

ভারতে যখন ফিরে এলেন তখন এই কল্পনায় আকা রঙীন 


২৩ সপ্তবির কথা 


ছবিকে ঝাপসা ব'লে মনে হ'তে লাগল । বাস্তব ও কল্পনায় 
এত প্রভেদ? আত.লান্তিক পারের দ্বীপপুঞ্জে বসে ষে ছবি 
তিনি একেছিলেন তা” কঠিন বাস্তবের সম্মুখে এসে অত 
বর্ণহীন, জ্যোতিহীন হ'য়ে গেল কেন? জহরলাল অবাক হন, 
বিমর্ষ হন, এবং নিজেকে প্রশ্ন করেন, কেতাছ্‌রস্ত পোষাকে 
সভ্জিত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এ যে ব্বাধাধরা মুখস্ত বুলি 
আওড়াচ্ছেন এ কি কংগ্রেসের আসল রূপ? প্রতিনিধিরা 
কংগ্রেসে এসেছেন বা পিকনিকে এসেছেন ? এই কি কল্পনার 
ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি ? ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যেমন অবাঁক হ'য়েছিলেন 
ইয়ারো। নদী দেখে এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “এই কি আমার 
কল্পনার ইয়ারো £?” 

সাময়িকভাবে রাষ্ট্রনীতিকে তিনি সেলাম ঠকলেন এবং 
ঢুকলেন অভিজীতমুলক বিলাসের আওতায় সম্পূর্ণভাবে! 
কিন্তু সূর্যের আলোক ত' ঢেকে রাখা যায় না। অল্পদিনের 
মধ্যেই কয়েকটা ঘটন। তাকে টেনে আনল রাষ্্রনীতির 
ঘুণিবাত্যার মধ্যে । ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন এই সময়ে 
গুমৌটভাব কাটিয়ে ঘূণিতে পরিণত হয়েছিল । যে ঘটন। ছুটি 
জহরলালকে মাতালে ও বিশেষ ক'রে তাতালে তা হ'লো' 
রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ্‌। 

আন্দোলন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল আর বললে, 
“এস জহরলাল তুমি আমার ঘুণিবায়ুর মধ্যে এস। তোমার 
কি শিকার, পিকনিক, পার্টি নিয়ে থাকা সাজে? তোমার 


জহরলাল ২১ 


জন্ম যে মহ কাজ করবার জন্যে, ভারতকে নূতন সাজে 
সাজাবার জন্যে, পৃথিবীর রূপ পাঁলটাবার জন্গে। যে দীপ 
হাতে দিয়ে দেবতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তার আলোকে তুষি 
পৃথিবীর অন্ধকীর দূর কর। সভ্যজাতিরা বড় বাতি জ্বালিয়ে 
ভাঁবছে, জগতে বুঝি আর অন্ধকার নেই-_সমস্তই আলোয় 
উদ্ভাসিত কিন্তু প্রদ্দীপের নীচেই যে অন্ধকার, তা তাদের নজরে 
পড়ে না । সেই অন্ধকার তুমি দূর কর-__ জগৎকে দেখিয়ে দাও 
যে এ অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে যত নগ্নতা, যত 
বীভৎসত। 1 


জহ্রুলাল চল'লেন অজানার উল্লানে। এ উজানে যারা 
গা ভাসায় তাদের দিতে হয় বিসর্জন অনেক কিছু, ক'রতে 
হয় ত্যাগ অনেক রকমের । ত্যাগের আবার রকমভেদ 
আছে। সেই ত্যাঁগকেই বলি বড়, যেখানে ভোগের সম্ভাবনা 
ও প্রস্তুতি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান । সব কিছু থেকেও যাঁর কিছুই 
নেই সেই ত' ত্যাগী কারণ সেই ত” জর্বস্ব বিলিয়েছে ; শত 
প্রলৌভনও তাকে ধারে রাখতে পারেনি । সে যে গৌতম 
বৃদ্ধত্বের পথে চ'লেছে--ভীরু, শঙ্কিত তৃণ কি তার চলার পথে 
বাধা স্থষ্টি করতে পারে ? পিতৃন্সেহ, পত্ীপ্রেম, এশ্বর্যভোগ- 
মোহ ও জহরলীলকে বাধা দিতে পারল না। অপার স্ষ্টির 
বেদনা বিধাতা যাকে দেন, তার দৃষ্টি ত' পেছন দিকে পড়ে 
ন।। ম্থ্দূর অলকাপুরীর দিকে তার দৃষ্টি থাকে নিবন্ধ। 


২২ সপ্তধির কথা 


জ্যোতির ফ্রুবতারক। লক্ষ্য ক'রে জহরলালও চ'ললেন। 
আজও চলার বিরাম নেই। 

জীবন তীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপৃব মিলন । আত্মজীবনীতে 
তিনি লিখেছেন £ 

“জীবনধাবায় আমি প্রাচ্যের চেয়ে প্রতীচ্যেরই বেশী 
কাছাকাছি, কিন্তু তবুও মনকে' আমার গ্রাস ক'রে আছে 
ভারতবধ, এবং পেছনে কোথাও রয়েছে এক সঙ্গোপন 
অবচেতনার স্তরে হাজার বছরের পুরাণে! ব্রান্ষণত্বের স্মৃতি ।” 

তার কর্মপদ্ধতি ও ভাবধারা এ মিলনেরই আর একরূপ। 
পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত তিনি পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য মতবাদ 
ও ধারণাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবেসে ফেলেছিলেন । অপরদিকে 
নিগাড়িত ও অপমানিত জাতির প্রতিনিধি কলে নিপীড়িতের 
ও অপমানিতের ব্যথার ব্যঘী । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
পুরৌভাগে তিনি ছিলেন_-এ তাঁর আংশিক পরিচয় মাত্র 
যেমন কবি ব'ললে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নন, সাস্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাত! 
বললে আকবরও মন। রবীন্দ্রনাথের বা আকবরের পরিচয় 
দিতে হ'লে 'একাধারে' দিয়ে আরম্ভ করতে হবে। জহর- 
লালেরও সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হ'লে কংগ্রেস-মেডিকেল- 
মিশনের সঙ্গে চীন যেতে হবে, স্পেনের অন্তধিপ্নবে উপস্থিত 
থাকতে হবে, তার মুসোপিনীর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান স্মরণ 
ক'রতে হবে, এবং পড়তে হবে তার 'ছুইদার ইগ্ডিয়]” 
“আত্মজীবনী” ও 'ডিস্কভারি অফ. ইগ্ডিয়। 1) 


জহরলাল ৩ 


জীবনকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন তাই তাকে পুর্ণ 
ক'রে তুলবার এত চেষ্টা । ফেইক দার্শনিকেরা বলতেন ষে 
দেবতারা আছেন কি না, তাতে তাদের কিছুই যায় আসে 
না। যদি দেবত। না থাকেন, তবে দেবতাকে বাদ দিয়েও 
মানুষেরণচ'লবে ; আর যদি দেবতা থাকেন তবে তিনি যা 
পারেন করুন, ফ্টোইক তা সহা ক'রতে সকল সময় প্রস্তুত । 
মানুষের লক্ষ্য হবে__দেবতা নয়, মানুষ ; কারণ “সবার উপরে 
মানুষ সত্য।, এই মানুষকেই সুন্দরতম ও পূর্ণ করার উপার 
হিসাবে তার। বেছে নিয়েছিলেন- কর্তব্য, আনন্দ নয়; আর 
ভোগের মাজ্ীকে কমিয়ে প্রাপ্তির সম্ভাবনার মধ্যে এনে 
ফেলেছিলেন । ফলে জীবন তাদের কাছে হয়েছিল রিক্ত ও 
কঠোর। জহরলালও জীবনকে সৌন্দ্যমগ্ডিত করার উপায় 
হিসেবে কর্তব্যকেই অবলম্বন করেছিলেন ; কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণ 
দ্বার! রিক্তুতা বরণকে তিনি কাপুরুষতা ব'লে মনে করেন। 
ভগবানে প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুবকে" মানুষ গ'ড়তে হবে। 
মানুষ যাতে তার পূর্ণরূপ গ্রহণ ক'রতে পারে, তার জন্যে 
সংগ্রাম ক'রতে হবে-__অন্যায়ের বিরুদ্ধে! ফ্টোইক্দের 
সঙ্কেতবাণী ষে জীবনে কর্তব্যই গ্রুবতারা, ভোগ নয়-_- 
জ€রলাল গ্রহণ করেন নি। কর্তব্য কি জন্য? দুঃখবরণ কি 
জন্য ? জীবনকে যাতে পূর্ণরূপে ভোগ ক'রতে পার! যায় 
তার জন্য। হিন্দু ও বৌদ্ধ অধ্যাত্ববিগ্ভার শিক্ষা যে মানুষ 
পৃথিবীতে আসে ছুঃখভোগের জঙ্ক, জহরলাল বিশ্বাস করেন ন|। 


২৪ সপ্তষির কথা 


তিনি বলেন ষে পৃথিবী কদর্য, সন্দেহ নাই, তবুও পৃথিবী মনুষ্য- 
বাসেরই উপযুক্ত স্থান। রাজপুত-বীরত্বের যুগে মেবারের 
রাণা বলেছিলেন, মেবার ! শতদ্দোষ সত্ত্বেও আমি তোমাকে 
ভালবাসি ! জহরলাল বললেন, পৃথিবী! তোমার কদ্ধতা 
সন্ত্েও তুমি অতি মনোরম ! 

ধর্ম সন্বন্ধে তিনি উদাসীন-_সম্পূর্ণ উদাসীন । ভারতের 
নবরাষ্্রকে তিনি ধর্মের আওতা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে 
চাঁন। ধর্ম হু'লো মানুষের আভ্যন্তরিক ব্যাপার, মানুষের 
চৈতন্থের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে__যে চৈতন্যকে মানুষ মঙগলময় বলে 
মনে করে। পরলোককে তিনি থোড়ীই কেয়ার করেন, 
ইহলোকই তার সর্বস্ব । স্ুনীতি-সম্পন্ন অতিমানবই তার 
দেবতা । এই যে জীবনার্শন এ ভারতবর্ষের জীবনদর্শন নয়। 
তার এই জীবনদর্শনের জন্য দায়ী হ'লো পাশ্চাত্য শিক্ষ। | 
জীবনকে ফলে, ফুলে শোভিত ক'রবার জন্যেই এই জীবন- 
দর্শনভঙ্গী। এই ভঙ্গীগ জন্যে কাদতে হয়, কাদাতে হয়, 
ভালবাসতে হয়। এই জীবনদর্শনের জন্তই মানুষ পাথর 
কেটেছে, সুড্দে ডুবেছে, সমুদ্র পার হয়েছে, এর জন্যই মানুষ 
হিমেল মেরুর দেশে পেঙ্গুইন পাখীর ডাক শুনতে গিয়ে তুষার 
ঝঞ্চায় প্রাণত্যাগ করেছে, ভারতে আসবার তাস্তা খুঁজেছে, 
বাইশ বছর ধরে তাঁজমহল গড়েছে, পোটাসিয়াম্‌ সায়ানা ইডের 
স্বাদ নিতে গিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি ক'রেছে। এই 
দর্শনকে বাদ দিলে জীবনে আর কি থাকবে ? 


জহরুলাল ২৫ 


জাতীয়তাবাদী নেতা জহরলাল। জাতীয়তাবাদকে সম্প্রতি 
অনেকে কপার চক্ষে দেখেন । তারা বলেন ষে জীতীয়তা- 
বাদের দিন শেষ হ'য়েছে--সে এখন মৃত্যু অভিমুখে । জাতীয়তা- 
বাদের পরিধি সঙ্ীর্ণ সন্দেহ নেই--কিন্তু তার মধ্যেই সে রসে 
ভরপৃর। তার বিস্তৃতি না থাকলেও সে বৈচিত্র্যহীন নয়। 
শৃঙ্খলিত জাতির জাতীয়তাবাদ সূর্যের আলোর মতই ভাস্বর 
এবং নিত্যকালের সত্য ব'লে চিরম্তনের পুজা! লাভ ক'রবে। 
জহরলাল বললেন, জাতীয়তাবাদের পরিধি সঙ্কীর্ণ? বেশ এই 
সম্ধীর্ণতা দূর কর, তাঁর বৈচিত্র্যের সঙ্গে বিস্তৃতি মেশীও-_তা৷ 
হ'লেই সমস্ত গোল মিটে যাঁবে। আন্তর্জাতিকতা! শ্রেষ্ঠ কিন্তু 
জীতীয়তাবাদ যে অতি প্রয়োজনীয় ; আন্তর্জাতিকতা ভাল 
কিন্তু বেচে থাকতে যে সকলেই চায় ! 

প্রতিপক্ষ বললেন, জাতীয়তাবাদ ত" পৃথিবীতে শাস্তি 
আনতে পারে না। 

জহরলাল উত্তর দিলেন, কারাগারেও ত” লোক শাস্তিতে 
বাস করে। 

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতার এই যে সম্পূর্ণ মিলন 
এ বিশ্বের রাুনীতিতে জহরলালের অন্্যসাধারণ দান । 

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে যুরৌপের গণতশ্ত্রগুলিতে আদর্শবাদী 
নেতার অভাব ছিল না; কিন্তু অভাব ছিল তার যিনি আদর্শ 
বাদকে কোন সময়েই ক্ষুপ্ হ'তে দিতে প্রস্তুত নন । বেদনার 
সঙ্গে জহরলাল লক্ষ্য করলেন ষে আদর্শবাদীদের অধিকাংশই 


২৬ জপ্তষ্ির কথা 


কপটতায় পুর্ণ; প্রয়োজন হু'লে আঁদর্শবাদকে ' ছেড়া কাথার 
মত পরিত্যাগ ক'রে ভীতির স্তুতি ক'রতে ভারা বিন্দুমাত্র 
পরাজ্ুখ নন। তিনি দেখলেন যে অনেকদিন ধ'রে যুদ্ধ 
তাহার করালমূৃত্তি নিয়ে পৃথিবীর সভ্যতাকে ক'রছে বিধ্বস্ত ; 
ফ্যাসীবাদ ও নাজীবাদের এবং বিশ্বপ্রভুত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধও তিনি দেখেছেন। এই যুদ্ধের মধ্যে অর্ধেক সময় তাকে 
কারাগারে কাটাতে হয়েছে৷ 

যুরোপে ফ্যাসীবাদ ও নাজীবাদ করল জন্মগ্রহণ; জহর- 
লাল বুঝলেন যে তারা কি ফল প্রসব করবে। যে নীতির 
ওপর এঁ দুই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ত। জগতের মঙ্গল ক'রতে 
পারেনা । তাই তিনি ক'রতে লাগলেন এ ছুই “বাদে'র 
বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা । জাপান চীন আক্রমণ করল; 
চীন যথাসাধ্য বাধা দিল কিন্তু লোভের ধ্বংসের গতি রোধ 
ক'রতে পারল না। ভারত বিচলিত হ'লো। জহরলাল 
ব্যথিত হলেন অনন্যসাধারণরূপে। তার নেতৃত্বে কংগ্রেস 
পাঠাল মেডিকেল মিশন্- দুস্থ, বিপদ্গ্রস্থ, অন্যায়ের কবলে 
পতিত চীনকে সাহায্য ক'রবার জন্য, যখন যুরোপের “আদর্শ- 
বাদীরা, শুধু মু প্রতিবাদ ক'রেই ক্ষান্ত ছিলেন। ইতালীর 
আবিসিনিয়া আক্রমণ জহ্রলালকে ব্যাকুল ক'রে তুলল; 
এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি মন খুলে তীব্রভাবে লিখলেন । 
গণতন্ত্রের নেতারা তা শুধু পাঠ ক'রলেন---সতকার্ষে সাহস 
দেবার সাহসও তীাদের হলো না। বিশ্বাসঘাতকতায় চেকো- 


জঅহরলাল ২? 


শ্লোভাকিয়ার সবনাশ, স্পেনের সাধারণতন্ত্রের পতন-_-এ 
সব হ'লে! জহরলালের ব্যক্তিগত বেদনার ব্যাপার এবং তিনি 
বেদন। ব্যক্ত করলেন পরিফণার ভাষায় জগতের সম্মুখে । 

কেবল ঘটন৷ নয়, নীতির বিরুদ্ধেও তিনিঞ্নিজের মত 
পরিচ্কার ভাষায় জগৎকে জানিয়েছেন । এই শতকের তৃতীয় 
দশক থেকে ইতালী ও জার্মানী যে নীতির প্রচার ক'রে 
আসছিল তাঁর সঙ্গে অহরলাল যে নীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন 
তাঁর সঙ্গে কোন মিল নেই-_-বরং আছে বিষম বিদ্বেষ । 

ইংলগ্ডের রাষ্রনৈতিক নেতার! সিনর মুসোলিনীর প্রশংসা 
পর্যন্ত ক'রলেন-__-গুণে বা নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে নয়-_-ভয়ে | 

মিউনিকের পুবে জহ্রলাল বৃটিশ ক্যাবিনেটের কয়েকজন 
সদন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন । আলোচনার 
সময় ইংলগ্ের বাষ্রনীতিবিদ্দেরও কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন । 
তাদের সকলের কাছে জহরলাল ফ্যাসীবাদ ও নাজীবাদের 
বিরুদ্ধে তীর মতামত জানান স্পষ্ট ভাষায় । কিন্তু তিনি লক্ষ্য 
ক'রলেন যে তার মত স্বাগত হ'লোনা । তাকে বলা হ'লো যে 
এঁ ছুই, মতবাদের বিরুদ্ধে কথ। বলার সময় 'আরও অনেক 
কিছু" মনে রাখতে হবে ! 

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির সকলকে কারা- 
রুদ্ধ কর। হ'ল। কংগ্রেস মন্ত্রীদের তার পুর্েই পদত্যাগ করতে 
হয়েছিল এই জন্য য়ে তার ছিলেন ভারতকে ভারতের বিনানু- 
মতিতে যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনার বিরুদ্ধে । 


২৮ সপ্তধিপ কথা 


প্রার্দিশিক আইনসভার নির্বাচিত সাস্যদ্দের কারাপ্রেরণ 
কর! হ'লো৷ যখন যুদ্ধ চ'লছে গণতন্ত্রের জন্য, আত লান্তিক- 
সনন্দের ও চতুংস্বাধীনতার জন্য । 

জহরলাঙ্সের “ডিস্কভারি অফ ইগ্ডিয়ায়” আদর্শ-পৃজারীর 
এই যে ক্ষেদ, এ হ'লে। জগতের গণতান্ত্রিক আদর্শের অবহেলা 
নিয়ে, ক্রুটি নিয়ে অনন্যসাঁধারণ করুণ রসের কাব্য । 

স্বাধীনতা হু'লে। মানুষের অন্তরের কীমনা ! অধীনতা-পাঁশে 
আবদ্ধ হ'য়ে কোন মানুষ বা কোন জাতি সন্তুষ্ট থাকতে পারে 
না। পায়ে শিকল থাকলে কেই বা স্বচ্ছন্দে নড়াচড়া ক'রতে 
পারে ? তাই শিকল-ছেঁড়ার গান মানুষ গেয়েছে যুগে যুগে । এই 
শিকল-ছে'ড়ীর ইচ্ছাই করাসীদেশে বিপ্লব ঘটিয়েছে ; সেখানে 
এই গানের স্থরেই ধ্বনিত হয়েছে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর 
বাণী। আমেরিকার যুদ্ধ ও স্বাধীনতাঁলাভ এই ইচ্ছারই বলে । 
জহুরলাল দেখলেন যে এই ইচ্ছ! চিরন্তনী ; কিন্তু এর ফল 
সকল সময় মানুষের জীবনকে সুন্দর ক'রে গড়ে তুলতে পারে 
না। বিপ্লব ভাঙ্গে কিন্তু সকল সময় গ'ড়তে পারে না; যদিও 
কিছু গড়ে তোলে তার সঙ্গে জনসাধারণের যোগ অধিকাংশ 
সময় থাকে না। এ যার! অভিজাত, ধার সমাজের মাথায় 
ওপরে বসে আছে, বিপ্লবে সাধারণতঃ হয় তারাই লাভবান । 
হয়ত ধনিক জমিদারদের ধ্বংস হয়ে ক্ষমতা যায় কলের 
মালিকদের কাছে; ফলে যারা আবহমানকাল নীরবে কাঁজ 
ক'বে যায় অথচ তাদ্দের পরিশ্রমফলও তার! পায় না, তারা 


জহ্রলাল ২ 


থাকে ঠিক সেই স্থানে- বিপ্লবের পূর্বে যেখানে ছিল। করাসী- 
বিপ্লব অভিজাত জমিদারশ্রেণীর উচ্ছেদ ক'রল কিন্তু ক্ষমত। 
তুলে দিল পু'জিবাদীদের হাতে । রাজা লুইকে হত্যা ক'রল 
কিন্ত তেঁকে আনল নেপৌলিয়নকে । আমেরিকার উপনিবেশ- 
গুলি স্বাধীনতা লাভ ক'রল, কিন্তু লাভ হ'লো। কি? লাভ হ'লো। 
এই যে ব্যবসা গেল ইংবাঁজ ব্যবসায়ীদের হাত থেকে উপ- 
নিবেশের ব্যবসায়ীদের হাতে । যে মেষপালক মেষ চরাত, 
যে কাঠ্রিয়া কাঠ কাঠত তার কোন৯ লাভ হ'লোনা। তাদের 
সমানভাবে কাঠ কেটে, মেষ চরিয়ে জীবিকা! নিরীহ ক'রতে 
হলে! । ভারতে স্বাধীনতা -আন্দৌলনের তীব্রাবস্থায় জহরলাল 
জিজ্ঞাসা করলেন, ছুইদার ইগ্ডয়া? ভারত কোন পথে 
চ'লেছে,_স্বাধীনতা, স্বরাজ, ডোমিনিয়ন্‌ ফ্টেটাসের পথে +--, 
তাতে কতট। লাভ হবে? স্বাধীনতার কামনার পরিণতিই 
কি সব? এঁ যে অগণিত অসহায় মৃকের দল, স্বাধীনতার 
সঙ্গে সঙ্গে ওদের পেট যাতে ভরে, মূক থেকে ওরা যাতে মুখর 
হ'য়ে ওঠে, অসহায়তা যাতে বিদায় গ্রহণ করে তার ব্যবস্থাও 
স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে। স্তরাং কংগ্রেসের 
কার্ধাবলীর সংখ্যাবৃদ্ধি কর-_তার দিলয়রেখার প্রসার কর। 
দিব্যদৃষ্ভিতে তিনি দেখতে পেয়েছেন যে জগ চলেছে 
সমাজতন্ত্রবাদের অভিমুখে । নমীরবনিন্দিত শ্রমিক আর 
নীরব থাকতে পারে না। প্রতিক্রিয়াশীলতার শক্তি সীমাবদ্ধ ; 
সে বাঁধ। দিতে পারে, পথরোধ ক'রতে পাবে কিন্তু জীবনধার। 


৩০ সপ্তষির কথা 


যে নুতন পথ প্রস্থত ক'রে চলেছে তার গতিরে'ধ কারবার 
ক্ষমতা তাঁর নেই । আজ থেকে দশ বছর পুবেও জহরলাল 
পিখেছিলেন £ “সমাজ সমাজতন্ববাদের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। 
মিঃ আফ এবং তার মুষ্টিমেয় অনুগামীরা এর ভিতরে আনুন 
আর নেই আসুন, ঘটনাচক্র এ সন্দেহের অতীত ক'রে তুলেছে 
যে ক্রমবিবর্তনের গতির বুদ্ধি যদি না হয় তবে বিপ্লব নিশ্চয় 
ঘটবে ।” যুবনেতা৷ থেকে প্রবীন নেতা জহরলাল এইভাবে বাম 
ও দক্ষিণ পন্থীদ্দের মিলন ঘটিয়ে আসছেন । 

জহরলাল সকলেরই প্ররিয়। তার এই জ্নপ্রিক়তার 
কারণ নির্দেশ করা সম্ভব নয় । একজন বৈদেশিক বলেছিলেন, 
“আমি পণ্ডিত নেহেরুকে ভালবাসি।” 

প্রশ্ন কর! হয়েছিল, “কেন ভালবাসেন %” 

ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন, “তাকে দেখলেই ভালবাসতে 
হয় ।? 

একবার জহরলালকে যখন এক জেল থেকে অন্য জেলে 
নিয়ে যাওয়া হয় তখন গভীর রাত্রির অন্ধকার তার ঘরের 
সামনে, তার বের হবার মুখে একজন ইংরেজ যুবক পুলিশ 
অফিসার ঈীড়িয়েছিলেন। জহ্রলাল বের হ'লে তিনি 
অন্ধকারেই কতকগুলি বই তীর হাতে দিয়ে ললেন, “আমি 
ঘুনেছি যে আপনি জার্মান ভাষা শিখতে আরস্ত ক'রেছেন।” 
এই কথাগুলো বলেই তিনি অন্ধকারে চলে গেলেন। 
আত্মজীবনীতে জহরলাল লিখেছেন যে এই পুলিশ অফিসারের 
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মাষ তিনি জানেন না, তীর সঙ্গে আর দেখাও তার হয়নি 
'তবে এই অন্ধকারের বন্ধুর কথ' তাঁর আজীবন ম্মরণ থাকবে। 
কেন্দ্রে অন্তবর্তী সরকারের সময় যখন মুগ্লিম লীগের 
প্রতিনিধিরা কংগ্রেসী সভার্দের সঙ্গে সহায়তা ক'রছিলেন না 
তখন জহরলাল এক বিবৃতি দেন মুষ্লিম লীগের প্রতিনিধিদের 
ও তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় 
সরকারে অন্যতম লীগ-প্রতিমিধি সর্দার আব্দার রাব্‌ নিস্তার 
এ বিবৃতির তীব্র সমালোচন। ক'রে একটি বিবৃতি দেন। 
বিবৃতিতে জহরলালের প্রতি অজত্র দৌষারোপ করা হ'য়েছিল 
এমন কি জর্দা সাহেব তাকে ছেলেমানুষ বলতেও ক্রুটি 
করেন নি; কিন্তু সর্দার সাহেব বিবৃতি শেষ করেন এই কথ 
দিয়ে 8 “***এত দোষ সত্বেও পণ্ডিত নেহেরুর মধ্যে এমন 
একট! কিছু আছে, যার সংজ্ঞ! দেওয়। যাঁয় না, যা আমরা 
প্রত্যেকে পছন্দ করি এবং যার প্রশংসা সব সময় করি |” 
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প্ঢুন্দুভিতে হ'লো রে কার আঘাত সুরু 
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু 
পালায় ছুটে স্ুপ্তি-রাতের স্বপ্ে দেখা মন্দ ভালো ॥” 


গান্ধীজি বাজিয়ে চ'লেছেন দুন্দুভি, “এস, চলে এস, আমার 
সঙ্গে এস। এস তুমি ব্যবহারাঁজীব, এস তুমি কেরাণী, শিক্ষক 
সরকারী কর্মচারী--সকলেই এস । না এলে চ'লবে কি করে? 
এস, পথের নেশায় মেতে যাঁও, গৃহে থাকার দিন শেষ হয়েছে। 
এখন পথকেই করতে হবে অবলম্বন ।, ডাকে সাড়া দিলেন 
আমেদাবাদের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল । 
ঘটনাতে তার বন্ধুরা, তীর পরিচিতেরা যেন আকাশ থেকে 
পড়লেন । একি করে সম্ভব? সর্দার প্যাটেল এঁ প্রীক্তন- 
ব্যারিষীীর গ্াহ্গীর সত্য ও অহিংস-অসহযোগে বিশ্বাস 
করলেন? বিশ্বীস করলেন যে এই অন্থ দিয়েই প্রবল 
প্রতাপাস্থিত বৃটিশ সাআ্াজ্যকে কাবু কর! সম্ভব? পৃথিবী কি 
উল্টে দিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে? তাদের স্মরণ হ'তে 
লাঁগল গান্ধীজি সম্বন্ধে সর্দার প্যাটেলের পূর্বমনোভাব। 

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে গান্ধীজি তখন আস্তানা 
গেড়েছেন আমেদাবাদে । সদ্রার প্যাটেল ছিলেন এ 
আমেদাবাদ কোর্টেরই একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ; খ্যাতি 
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ভার উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। আমেদাবাদ ক্লাবে প্রতি 
সন্ধ্যায় আসতেন বিখ্যাত আইনজীবিরা এবং সেখানে আলোচনা 
হতো নানা রকমের--পাড়ার মেয়ের পলায়ন থেকে আরম্ত 
ক'রে রেসের ফাইন্যালিষ্ট ঘোড়ার ফিনিস দেওয়। পর্যন্ত নয়। 
আলোচনা হ'তো। কোর্টের ইংরেজ জজদেের অজ্ঞতা থেকে 
আরম্ত ক'রে ইংরেজ বা্রনীতিবিদ্দের কথা পরস্ত--অর্থাৎ 
আলোচনার কেন্দ্র ছিল ইংরেজ। এর মধ্যে ঘরোয়া কথা 
হয়তে। ছু' চারটে উঠত, কিন্তু তা উঠেই মিলিয়ে যেত। 
গাঙ্ধীজি আমেদাবারদে আসার পর আলোচনার কেন্দ্র 
পরিবর্তন হ'লো--ইংরেজ থেকে অসহযোগ, লর্ড স্থাঁস্কি থেকে 
সত্য এবং “মর্লে-মিন্টো” থেকে মোহনদাাস করমচার্দ । 
মাত্রাতিরিক্ত নভ্র-স্থভাব প্রীক্তন-ব্যারিষ্টার গান্ধী তার 
সত্য ও অহিংসা-অস্ত্র নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি পরীক্ষ। 
করতে চান-_-এ অত্যন্ত হাঁসির কথা । আমেদাীবাদ ক্লাবের 
আইনজীবিরা এই নিয়ে সত্যিই খুব হাসাহাসি করতেন এবং 
সব চেয়ে বেশী কৌতুক ধিনি অনুভব করতেন তিনিই হু'লেন 
সর্দার প্যাটেল! হাসাহাসি চলাচলির সময় একদিন গান্ধীজি 
এলেন আমেদাবাদ ক্লাবে তার ধ্যানধারণার কথ! বলবার জন্যে । 
অধিকাংশ আইনজীবি শুনতে গেলেন কিন্তু কয়েকজন গেলেন 
মা। বযীরা গেলেন ন! তাদের না যাওয়ার নেতৃত্ব করলেন 
সর্দার প্যাটেল__-পরে যিনি গান্ধীজির দক্ষিণ হস্ত বলে পরিচিত 
হন এবং “সপর্ণার এফ বরদালি” এবং “সর্দার অফ. ইত্ডিয়া, আখা। 
৩ 


৩৪ সপ্তধির কথা 


পান। সে দিন গান্ধীজি যখন তার কথা অপর সকলকে 
শোনাচ্ছিলেন তখন সর্দার প্যাটেল বিদ্রপের হাঁসি ঠোটে 
নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছিলেন । 

বন্ধুরা খন এই কথ স্মরণ করছিলেন তখন তার বিশেষ 
পরিচিতেরা স্মরণ ক'রছিলেন তার অতীত জীবনের কথা। 
সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুতি, মতের পরিবর্তন করা-_ইংরেজীতে যাকে 
“টারগিভারসেটর' তাই হওয়া, আর যার পক্ষেই সম্ভব হোক 
ন1 কেন, জর্দার প্যাটেলের পক্ষে একান্ত অসম্ভব! ছাত্রজীবনে 
শিক্ষকেরা তাকে ঘোরাতে পারেননি, তার মনের বিদ্রোহুকে 
দমন করতে পারেন নি; ফলে তাকে ছাড়তে হয়েছে 
বিগ্ভালয়ের পর বিস্ভালয়। নিক্ষেকে বিষ্ভালয়ের সঙ্গে খাপ 
খাওয়ানর চেষ্টার চেয়ে, খাপ না খেলে সোজ। বিগ্ভালয়- 
পরিবর্তন করাই উচিত-_-এই ছিল প্যাটেলের মমোভাব। 

লেখাপড়া শেষ হ'লে! । সর্দার প্যাটেল স্বাইন-ব্যবসা 
ক'রতে সুরু ক'রলেন। দেওয়ানী আইনের কুচকচালি তাকে 
ঠাণ্ডা ক'রে দিত। দেওয়ানী আইনেতে মজার কি আছে? 
দু” কাঠা জমি বা ছু” হাজার টাকা কে পাবে--কার পাওয়। 
উচিত ?--এই নিয়ে বই এর পর বই ওলটান, সওয়াল জবাব 
কর। ইত্যাদিতে কোন আনন্দ নেই সর্দার প্যাটেলের কাছে! 
তাই তিনি দেওয়ানীকে সেলাম ঠঁকে পূর্ণভাবে বন্ধুত্ব ক'রলেন 
কৌজদারীর সঙ্গে। খুন, ডাকাতি, লুঠতরান্বের মামলায় 
আসামীর পক্ষ হু'য়ে ফাড়ানতে একটা আনন্দ আছে। এবং 
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নর্দার প্যাটেলের আইনক্ঞতার পূর্ণপ্রকাশ হ'তে লাগল এ 
সমস্ত মামলীয়। তিনি. হ'য়ে উঠলেন বিচারকদের ভীতির 
কারণ; এবং শোন। যায় যে তাকে এড়াবার জন্তে অনেক 
মাজিছ্রেট নিজেদের বিচারালয়ের স্থান পরিবর্তন ক'রে- 
ছিলেন,-_প্যাটেলকে বিচারালয় পরিবর্তন করাতে পারেননি । 

আইন-ব্যবসাতে টাক! জমিয়ে তিনি সমুদ্র পাড়ি দিলেন, 
ব্যারিষ্টার হবার জন্যে । ইংলণগ্ডে এসে তিনি চরিত্রগত একা গ্রত। 
নিয়ে আইন-অধ্যয়নে মেতে গেলেন। ব্যারিষফীর হ'তে 
এসেছেন এখানে তিনি । ব্যারিষ্টার হওয়াই হলো ইংলণ্ডে 
আপার প্রথম ও শেষ কথা । বেড়ান, দেশ দেখা, ইংলগ্ডের 
সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হওয়া--এ সবের জন্যে তিনি ত” 
আসেন নি। তাই শুধুই আইন অধ্যয়ন। এই একাগ্রতার 
বলে তার পক্ষে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীর প্রথম হওয়া বিশেষ 
শক্ত” হলোনা । ব্যারিষ্টারি পাঁশ করে, ইংলগু ভাল ক'রে 
ন দেখেই--ইউরোপের অন্য কোন দেশ ভ্রমণ না,ক'রেই তিনি 
'সোজ। ভারতগামী জাহাজ চ'ড়ে +সলেন। ব্যাগ্সিার হ'তে 
এসেছিলেন, ব্যারিষ্টার হু'য়েছেন। তিনি ত' আর ফুরোপ 
ভ্রমণের জন্যে আসেননি; ম্থতরাং সোজ! ফিরতে হুবে। 
কোনরকম কৌতুহল বা অভিজাতমূলক বিলাস যে প্যাটেলের 
ধাতে সয়ন। সেই প্যাটেল পড়'লেন গান্ধীর আওতায়! 

হ্যাঃ প্যাটেল পণ্ড়লেন গ্রান্ধীজিরই আওতায়--গাঙ্ধী- 
বাদের আওতায় নয়। গান্ধীজির অনেক তত্বে প্যাটেল তখন 


৩৬ সপ্তধষির কথা 


বিশ্বীন করেননি, আজও করেন না; . তবুও তাঁর ওপর 
গান্ধীজির প্রভাব হু'লো অপরিসীম । 

গুজরাট ছিল ভারতের রাষ্ট্রমীতি-আন্দোলনে পিছনের স্থান 
অধিকার ক'রে । গুজরাটাদের পথের নেশায় গান্ধীজি এমন 
ভাবে মাতালেন যে সর্দার প্যাটেল হ'য়ে গেলেন হতবাঁক। 
তিনি আবিষ্কার করলেন যে এ শীর্ণদেহ সন্নযাসীর মধ্যে কি 
এক শক্তি নিহিত আছে । প্যাটেল নিজে হলেন একজন 
'্রং ম্যান তাই গান্ধীজির অসামান্য আত্মবিশ্বীস তার মনে 
তোলে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন, এবং গান্ধীর্জি ষখন কার্ধ- 
প্রণালীর নির্ধারণ করলেন বে কার্যপ্রণালীর মধ্যে সংগ্রামশীতলার 
অভাব নেই”--তখন একদা গান্ধী-উপেক্ষাকারী সর্দার প্যাটেল 
এসে তীর পায়ের তলায় +সলেন। এবং সেই থেকে গান্ধীজির 
জীবনকাঁলে গান্ধীজির দেওয়া নির্দেশকে অপূর্বরূপে কাজে 
লাগিয়েছেন নিজের অসাধারণ একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও 
কর্মশক্তি বলে । 

এই একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও কমশক্তি সর্দার প্যাটেলের 
হাত দেওয়া কাজকে সফল ক'রে তুলবার পথে হয়েছে একমাত্র 
সহায়ক । আমেদাবাদে আইন-ব্যবসায়ে বিপুল অর্থোপার্জন 
থেকে দেশীয় 'রাজ্যগুলিতে আমুল পরিবর্তন অবধি হ'লো৷ এ 
তরিশুণেরই ফল। | 

বরদলি প্রথম চেনীলে অদর্ণর প্য'টেলকে ভারতের কাছে, 
কিন্তু এমনভাবে চেনালে যে সে চেনা কখনও ভোলবার নয় । 
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ভারতবর্ষ এই বরদলিতেই প্রথম নিদর্শন পায় সার্ণার প্যাটেলের 
সংগঠনশক্তির । গ্রাম থেকে গ্রাম তিনি ঘুরেছেন তার গুরুর 
বানী নিয়ে, গড়েছেন কৃষকদদল এবং তারপর এই কৃষকদল নিয়ে 
নেমেছেন কর-বিরোধী আন্দোলনে, বরদলিতে । 


সমগ্র দেশ অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখল যে এঁতিহ-পরম্পর।-. 
ক্রমে ভীরু ও মূক, অপ্রতিরোধকারী কৃষকেরা পৃথিবীর অন্যতম 
শক্তিশালী সরকারের নিম্পেষণ তুচ্ছ ক'রে আজ দলে দলে 
এগিয়ে যাচ্ছে 'কর-বিরোধী আন্দোলনে” সর্দার প্যাটেলের 
নেতৃত্বে। আন্দোলন যখন ফলপ্রন্ত হ'লো তখন শ্রদ্ধ৷ ও 
বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্চারিত সর্দার পাঁটেলের নাম ভারতের 
এক কোন থেকে অপর কোন পধন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে৷ 


আইন-অমান্য আন্দোলনে সর্দার প্যাটেল আর এক ধাপ 
উঠে এলেন। আন্দোলনে তিনি এমন আবহাওয়ার সৃষ্টি 
ক'রলেন যে শত শত সরকারী কর্মচারী সরকারের কাজে 
ইস্তফা দিলেন। বুটিশ-শীসনের যুগে এরকম ঘটনা পূর্বে আর 
ভারতে ঘটেনি । 


১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যখন আইন পরিষদে ঢোকা মনন্থ 
ক'রলে এবং গান্ধীজি অনুমতি দিলেন তখন স্ণীর পাটেল 
তার কর্ম ও সংগঠন শক্তি নিয়োজিত ক'রলেন এই কাজে। 
১৯৩০ সালে এঁ দুই শক্তি তিনি নিয়োজিত করেছিলেন 
গভর্ণমেন্ট থেকে কংগ্রেস-নীতি বিশ্বাসীদের সরিয়ে আনবার 


৩৮ সগ্তবির কথ। 


জন্যে; আর ১৯৩৭ সালে নিয়োজিত করলেন গভর্ণমেন্টে 
চোকাবার জন্যে। 

আইন পরিষদে ঢোৌকবার পর আটটি প্রদেশের শাসনভার 
কংগ্রেস যখন গ্রহণ করলে তখন এই আটটি কংগ্রেস-শাসিত 
প্রর্দেশকে সর্দার প্যাটেল চালাতে লাগলেন কংগ্রেস 
পালামেপ্টারি কমিটির সভাপতি-হিসাবে । এত দৃঢ়হস্তে তিনি 
প্রার্দেশিক শাসনব্যবস্থার লাগাম ধরেছিলেন যে প্রধান মন্ত্রীরাও 
তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রতেন ভয়ে ভয়ে । এই পার্লামেন্টারি 
কমিটির সঙ্গে মতের অমিলের জন্তে মধ্য প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী 
ডাঃ এন, বি, খারেকে বিদায় নিতে হয়েছিল কোন প্রতিবাদ 
না ক'রে। 

পার্লামেণ্টারি সাব-কমিটি এই আটটি প্রদেশে বাইরে 
থেকেও শাসন-ব্যবস্থা এমনভাবে চালাছিলেন যে কংগ্রেস- 
মন্ত্রীদল সব যায়গাতেই দল হিসাবে কাজ ক'রছিলেন। এমন 
সময় মধ্যপ্রদেশে দল ভাঙ্গবার উপক্রম হ'লো। মধ্যপ্রদেশের 
প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খারের ছুই বন্ধু মন্ত্রী তার হাতে তাদের 
পদত্যাগপত্র দাখিল করেন । ডাঃ খারে তখন পাঁলণমেন্টারি 
কমিটিকে কিছু না জানিয়েই প্রতিঘন্দী মন্্রীত্রয়ের কাছে পত্র 
লিখে জেনে পাঠান যে তীরা, নিয়মতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির 
নিয়ম অনুসারে, প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগের সঙ্গে সঙেই পদত্যাগ 
করবেন কিনা? মন্ত্রীত্রয় স্পষ্টই জানান ধে কংগ্রেসের গতি 
তাদের যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বের জন্যেই নিয়মতন্ত্রের এ 
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নিয়মটি মান! তাদের পক্ষে অসম্ভব । ছু'জন মন্ত্রী চিঠিতে এই 
রকম লিখেছিলেন, “আপনার পক্ষে আপনার সহকর্মীদের কাছ 
থেকে এইরকম প্রতিশ্রতি চাওয়া অপরাধ যে আপনি যদি 
কংগ্রেসকে অগ্রান্থ করেন তা'হুলে তাদের অগ্রাহাতা স্বতশ্চলের 
মত' আপনাকেই গড়ে উঠবে । সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়মানুবতিতার 
নামে আমাদের যে দিকে ইচ্ছ। ফেরাতে পারেন, কিন্তু কোন 
বিদ্রোহীর পক্ষে আমাদের কাছ থেকে এঁ রকম ব্যবহার আশ! 
করা অন্যায় ।” 


তারপর ডাঃ খারে মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর স্যার ফ্রান্লিস্‌ 
ওয়াইলির সহযোগিতায় এই মন্তীত্রয়কে বিতাড়িত ক'রে নূতন 
মন্ত্রীদভা গঠন করেন । ডাঃ খারের এই মন্ত্রীসভীই হলো 
পৃথিবীর ইতিহাস সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী মন্ত্রীসভা কারণ নৃতন 
মন্ত্রীসভা গঠনের পনের ঘন্ট। পরেই ডাঃ খারেকে পার্লামেন্টারি 
কমিটির নির্দেশে গভর্ণরের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠাতে 
হ*লো। পত্রে লেখ ছিল যে নূতন মন্ত্রীসভা! গঠনের পর ডাঃ 
খারের সঙ্গে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ও পালণমেন্টারি সাব 
কমিটির আলোচনা হ'য়েছে। আলোচনার ফলে ডাঃ খারে 
বুঝতে পেরেছেন যে “অবস্থার বিচার বিষয়ে তিনি মহাভুল 
করেছেন ।?? 

ডাঃ খারে গেলেন এবং নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হ'লে এ 
বিরোধী মন্ত্রীত্রয়ের একজন, পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুরার নেতৃত্বে । 
এই ঘটনায় ইংলগ্ডের নিয়মতান্ত্রিক পণ্ডিতের! এবং এদেশের 
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উদারনৈতিকেরা' কংগ্রেসের, বিশেষ করে পালবমেন্টাকি 
কমিটির সভাপতি সর্দার প্যাটেলের নিন্দা কর'লেন প্রাণ 
ভবে । 

ডাঃ জেনিংস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতামত উল্লেখ ক'রে এরা 
জানালেন যে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধের একমাত্র কল 
হ'লো বিরোধী মন্ত্রীর বিদায় গ্রহণ__প্রধান মন্ত্রীর নয়। এবং 
পাঁলমেণ্টারি সাব-কমিটির পক্ষে এইরকম ব্যাপারে হাত, 
দেওয়া নিয়মতম্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত ক'রেছে। লগুনের নিউজ 
রিভিউ পিখলে “গত সপ্তাহে ব্রম্‌ ওয়েল্ডার প্যাটেল স্থদূর 
হোয়াইট হলের ইগ্ডিয়া অফিসের বারাণ্ডা পর্যন্ত ধুলা 
উড়িয়েছেন ।-.....অবাধ্য ডাঃ খারেক তাড়িয়ে দিয়েছেন ।--" 
একজন অবাধ্য অফিসের ছোঁকরাকে তাড়াতে যে রকম কাঁঠ- 
খড় পোড়াতে হয়, ডাঃ খারেকে তাড়াতে তার বেশীর প্রয়োজন 
হুয়নি--.৮ 

নিয়মতন্ত্রের দোহাই পা বা আর যাইই কর সদণর 
প্যাটেল যখন ঠ্টীম্‌ রোলার চালিয়েছেন তখন সামনে এসে 
যে কেউ বাধা দেবে তাকেই তলায় পড়তে হুবে চাঁপা ষ্টীম্‌ 
রোলার থামবেও না, বেঁকেও চলবে ন1। এই গ্রীম্‌ রোলার 
সেদিন চালিয়েছিলেন পার্লামেন্টারি কমিটির চেয়ারম্যান 
হিসাবে, আজ চালাচ্ছেন ভারত-সরকারের মন্ত্রী হিসাবে 
দেশীয় রাজ্য গুলির উপর । 

দর্শনে তার গান্ধীজির মতবাদ কঙতকটা ঢকলেও তিনি 
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'মোটেই গান্ধীজির কার্ন-কপি নন_ এমনকি গান্ধীজির ভাব- 
ধারণার আধ্যাত্মিক দিকটা! বল্পভভাইকে কখনও আকর্ষণ 
কণ্রতে পারেনি । হয়তো শুনে অনেকে অবাক হবেন যে 
গান্ধীজির দক্ষিণ হস্ত” সেদিন পর্ধস্ত গান্ধী-গীতা দক্ষিণ হস্তে 
'নিয়ে উন্টে পাণ্টেও দেখেন নি । কর্মপদ্ধতিকে ও আদর্শবাদকে 
প্যাটেল তার অভিজ্ঞতার ওপর খাঁড়া ক'রেছেন। তিনি 
হলেন ভূয়োদর্শনবাঁদী বা দৃষ্টিবাদী। এ হয়েছে, ও হয়নি__- 
ব্যাস্‌্। যা হয়নি বা ধা হওয়৷ অসম্তীব্যের সীমানায় পড়ে, 
বল্লভভাই তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাঁন না । বেশী দূরের বস্তুর 
প্রতি তীর লক্ষ্য বিশেষ নেই। নগদ যা পাওয়া সম্ভব তার 
জন্যে তিনি কঠিন পরিশ্রম ক'রতে প্রস্ত কিন্তু প্রতিশ্রাতির 
পিছনে ছোটবার আগ্রহ তার নেই; পোষ্ট-ডেটেড, চেক 
নিয়ে পকেট ভারী ক'রতে তিনি সম্পূর্ণ অরাজী। তাই 
অহিংসামন্ত্রে জনসাধারণকে দীক্ষিত করার চেষ্টায় কালক্ষেপ 
করার চেয়ে এখনই জনসাধারণের সহযোগে অসহযোগ 
করা! বাক! অসহযোগাভ্যাস ক'রতে ক'রতেই তার। অহ্থিংস 
হয়ে উঠবে। রামরাঁজ্য গড়ার চেষ্টার চেয়ে দেশীয় রাজ্যগুলি 
গড়া যায় কিনা দেখা যাক ! 

আদর্শবাদের বাধ! মানতে তিনি প্রস্তুত নন কারণ তার 
নীতি হ'লে। কর্মবাদ। কি ক'রে উদ্দেশ্য সফল ক'রতে হয় 
তা তিনি ভাল করেই জানেন। উদ্দেশ সফলের পথে হয় 
তাকে দেনে নিতে হবে, না হয় তার পথ ছেড়ে সরে. দাড়াতে 


৪২ সগুধির কথ। 


হবে। গান্গীজির সমাজ-দর্শনের খদ্দরের প্রচার, অস্পৃশ্যতা 
দুর করা, মাঁদকড্রব্য-বর্জন প্রভৃতি ব্যাপার কখনও বল্পভ- 
ভাঁইএর মনকে নাড়া দেয়নি । আর সকলে এ সমস্ত ব্যাপার 
নিয়ে মাথ! ঘামাক, তীর মাথ। নিয়োঞ্জিত থাকবে কেবলমাত্র 
রাষ্টনৈতিক ব্যাপারে । গ্রান্ধীজি নির্দেশ দিয়েছেন আর 
সদর প্যাটেল চলেছেন সেই নিদেশি অনুসারে-_-শত বাধ! 
বিপত্তি অগ্রাহ ক'রে । পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধুর স্বরাজ 
দলের আইন পরিষদ্দে ঢোকার সপক্ষে গৃহীত নীতির বিরুদ্ধে 
তিনি এমনভাবে সংগ্রাম করেছিলেন যে তীর কর্মশক্তি দেখে 
সমগ্র ভারত হ'য়ে গিয়েছিল হতবাক । এই সংগ্রামে প্রতি- 
পক্ষে দলে ছিলেন তার দাদ। বিটুলভাই প্যাটেল। 

সংগ্রামে তার আসক্তি ও আগ্রহ অতুলনীয় । যদি পরি- 
বেশের একটুখানি তফাৎ হ'তে তবে হ'য়তে। তিনি অস্ত্র নিয়ে 
ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যচালনা ক'রতেন। কিন্তু ষে পরিবেশে 
তিনি জন্মেছিলেন সে পরিবেশে তা করা৷ সম্ভব ছিলন।--তাই 
যুদ্ধ হ'লো রাষ্ত্রনীতির যুদ্ধ। তার এই সংগ্রামশক্তি হ'লো 
উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া । গুজরাটের কাহিরা জেলায় তার 
আদি নিবাস; এই কাহির৷ জেল ইংলগ্ডের শেরউড, বনের 
মত রবিনহূড্‌ এঁতিহময় । সিপাহি-বিদ্রোহ আরম্ত হ'লে 
সদ্গার প্যাটেলের পিতা তলোয়ার নিয়ে, ঘোড়ায় চ'ড়ে 
বেরিয়ে পড়লেন ইংরেজদের সঙ্গে লড়বার জন্যে । সর্দার 
প্যাটেলও বেরিয়েছেন অনেকবার, তবে হাতে অন্তর ছিল না। 


বল্পভভাই প্যাটেল ৪৩ 


অস্ত্রবিহীন মুষ্টিবন্ধ হাতে তিনি বারবার প্রতিপক্ষকে জানিয়ে- 
ছেন ষে “বলপ্রয়োগের দ্বারা বলপ্রয়োগ বন্ধ করা হবে ॥ 

চরিত্রের কাঠিন্যে তিনি বোধ করি গান্ধীজিকেও ছাড়িয়ে 
গেছেন। দেহে ও পোষাকে এমন একট। রুক্ষ সরলতা আছে 
যে দেখে ভয় হয়। এই রুক্ষতার অন্তরালে কি আছে তা বাহির 
থেকে বোঝবার কোন উপাঁয়ই নেই। শত বিপদেও তার 
মুখাকুৃতির পরিবর্তন হয় না, দেহে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেন!। 
গান্ধিজী ব'লে গেছেন যে স্ৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়। ছূর্বল 
চরিত্রের লক্ষণ; কিন্তু বৌধকরি নিজে সম্পূর্ণভাবে এই 
ছুবলতাকে জয় ক'রতে পারেন নি। জয় করেছেন সর্ণার 
প্যাটেল। ফোটোতে কন্তুরাঁবাইএর প্রজ্ষলিত চিতার সম্মুখে 
গাহ্বীজিকে যখন দেখি তখন মনে হয় যেন তিনি অল্প 
শোকাভিভূত। অধ্যাপক আবদুল বাঁরির মৃত্যু-সংবাদ যখন 
তাকে জানানে। হয় তখন, সংবাদপত্রে প্রকাশ, তিনি মিনিট 
পাঁচেক কোন কথ। বলতে পারেন নি। "প্যাটেল কিন্তু ক'রে 
দিয়েছেন অবাক ! 


অনেকদিন আগে সর্দার প্যাটেল একবার আমেদাবাদের 
কোর্টে গ্লাড়িয়ে সওয়াল করছিলেন এমন সময় তার হাতে 
একখানি টেলিগ্রাম দেওয়। হয়। তিনি টেলিগ্রামখানি খুলে 
পাঠ ক'রে পকেটে রেখে দিয়ে পূর্বের মতই সওয়াল করতে 
লাগলেন। কেউ জানতেও পারলে না বে কিসের টেলিগ্রাম । 
সওয়াল শেষ হ'য়ে গেলেও টেলিগ্রামের খবর গুপ্ত রইল । 


8 সগ্তষির কথ! 


কোর্ট যখন সেদিনকা'র মত বন্ধ হলো তখন সকলে জানতে 
পারলে ষে এঁ টেলিগ্রাম তার স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ বহন ক'রে 
এনেছে । এই চারিত্রিক দৃঢ়তাই ক'রে তোলে ভীত তার 
প্রতিপক্ষকে__এমন কি তীর স্বজন ও সহকর্মীকে । 

কক্ষ সরলতা ই তাকে বাক্তিগত ভাবে অর্থের প্রভাব থেকে 
দূরে সরিয়ে রেখেছে, কিন্তু তাকে ধিরে থাকে অর্থবান ও 
পু'জিবাদীর দল। এতে অনেক সময় কি একরকম সামঞ্জশ্যের 
অভাব ঠেকে ! হজরৎ মহম্মদ যদি সন্দেশ খেতে যেতে উপদেশ- 
প্রার্থী বালককে সন্দেশ 1ড়তে উপদেশ দিতেন এই রকমই 
সামগ্রস্তের অভাব ঠেকত। সর্দার প্যাটেলের ব্যাপারে একটু 
তলাঁতে পারলে কিন্থু আর সামঞ্জস্তের অভাব বোধ হবে না। 

প্যাটেল বিশ্বাস করেন যে এ পুজিবাদীদের সাহচর্য 


বিরক্তজনক ও ক্ষতিকারক কিন্তু এর চেয়ে বেশী বিশ্বাস করেন 
যে কংগ্রেসের বাইরে এই পুঁজিবাদীর দল থাকলে এর চেয়ে 
অনেক বেশী ক্ষতির কারণ হবে। অর্থই হলো ক্ষমতার 
পৌছুবার পাকা সড়ক । এই পাক সড়কের জন্য খরচ হুয় 
বটে, কিন্তু যাত্র! হয় স্থগম । ছু'মনি বোঝা কাধে নিয়ে অলি- 
গলি দিয়ে অনেক কষ্টে পৌছোনোর চেয়ে এই পাকা সড়কের 
খরচ বহন করতে তিনি প্রস্তত। এই বিষয়ে তিনি জিন্নার 
প্রতিলিপি এবং ছু'জনেই মেকিক্সাভেল্লির কাছাকাছি গিয়ে 
পণড়েছেন। পবতচুড়ীয় ঘি ওঠাঁই যায়, কি করে উঠলুম 
শোকে মনে রাখবে না ।- এই হ'লে! দু'জনেরই মনোভাব । 


বল্লভভাই প্ণাটেল ৪৫ 


মেকিয়াভেল্লির এই নীতিকে নীতিবাদীর! ঘৃণা করেন 
সত্যি কিন্তুবারনার এ কথা প্রমাণ হ'য়ে গেছে ষে সফলতায় 
পেৌছোবার পক্ষে এ হলো প্রশস্ততম সোপান । অধ্যাপক 
হারল্ড ল্যাক্ষি “সাম্প্রতিক যুগে মেকিয়াভেলি কতট। সচল' 
ব'লে আলোচনা ক'রে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন । এই প্রবন্ধে 
তিনি এই মত পোষণ ক'রেছেন যে মেকিয়াভেল্তির রাষ্ত্রণীতি 
ষোল শতকের ইতালীর পক্ষেই প্রযোজ্য । তিনি প্রবন্ধটা যদি 
আরও কিছুদিন পরে অর্থাৎ আণবিক বৌমার পরে লিখতেন, 
তা হলে বোধকরি এরকম উক্তি করতেন না। আণবিক 
বোমা ফেলে আমেরিক। যুদ্ধ থামাতে চেয়েছিল। এর অর্থ 
হলো! যে যুদ্ধ ধর্দি থামে তবে লোকে আপবিক বোমার 
কথ। ভুলে যাবে অর্থাৎ গন্তব্স্থানই আসল তা সে যে পথ 
দিয়েই যাঁও না কেন। আমেরিকাঁও মেকিয়াভেলিকে পুজ! 
করলে! 

জনগণের সঙ্গে প্যাটেলের সম্পর্ক খুবই কম। তৃতীয় 
নেপোলিয়নের মত গণতন্ত্রকে তিনি “রুল বাই দি ক্যাটল, ফর 
দি ক্যাটুল এবং অফ. দি ক্যাট্ল্‌; না বললেও জনসাধারণের 
বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি তীর শ্রন্ধা মোটেই শেই। এই মনোভাব 
গান্ধীজির সংস্পর্শে অনেকট! পরিবতিত হ'য়েছে কিন্তু কখনও, 
জনমতের সঙ্গে তীর নিজের মতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি । 
স্পষ্ট, পরিফ্ষার সামাজিক দর্শন বল্লভভাই জ্ঞাননেত্রে কখনও 
দেখেননি, তাই '্রম্টীও' তিনি নন। 


৪৬ সপ্তবির কথা 


ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জননায়ক তিনি। তার কাজ 
হ'লে উপনিবেশ স্থাপকের, পথ প্রার্শকের নয়। পথ দেখিয়ে 
ছেন গান্ধীজি আর পথ পরিষ্কার ক'রেছেন সর্দার প্যাটেল; 
গাঙ্ধীজি ক'রেছেন কলম্বসের কাজ আর লোঁক লক্কর নিয়ে 
তাবু গেড়ে উপনিবেশ স্থাপন ক'রেছেন সদ্ণার প্যাটেল। 
আবিষ্কার ক'রলেই হ'লো-_জঙ্গল কাটিয়ে বসবাসের উপযোগী 
ক'রবার ভার প'ড়েছে সর্দার প্যাটেলের ওপর । 





মৌলানা আজাদ 


ভারতে আসবার নৃতন পথ খুঁজতে বেরিয়েছেন জেনো- 
য়ানিবাসী কলম্স্‌। তার ধারণ! পৃথিবী গোল এবং এই পথ 
দিয়ে গেলেই নিশ্চয় ভারতে পৌছোনো যাবে । স্পেনের রাণী 
ইজীবেলার সাহাধ্য পেয়ে কয়েকখানি জাহাজ ও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা 
প্রাপ্ত আসামীদের সঙ্গী ক'রে তিনি অজান। সমুদ্রে জাহাজ 
ভামিয়েছেন। ম্বুরৌপ থেকে ভারতে আসবার পথ বের 
ক'রতেই হবে ! পথে ঘটল অশেষ বিপদ এবং রাণী ইজাবেলার 
দেওয়া জাহাজের হ'লো “পাল ছেড়া, হাল ভাঙা” অবস্থা । 
সঙ্গীদের ধারণ! পৃথিবী গোল নয়, পৃথিবী চৌকো; সুতরাং 
একট সীমানার বাইরে গেলেই অতলে তলিয়ে ধাবার 
সম্তাবনা। এ অতলতা৷ হ'লে! শয়তানের দেশ । তীর যখন 
আর পাওয়া বায় না তখন জাহাজের লোকের! মরীচিকা 
দেখতে সরু ক'রলো £ “ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন ! এ দেখ উপকূল 
দেখা যাচ্ছে, এ দেখ তরুশ্রেণী।” 
হস্তদন্ত হ'য়ে কলম্বস্‌ ছুটে আসেন এবং দেখেন £ 
“কোথ। তীর! চারিদিকে ক্ষিপ্তোম্মত্ত জল 
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি 
লক্ষ লক্ষ হাতে । আকাশেরে দেয় গালি 
ফেনিল আক্রোশে ।” 


৪৮ সগ্ডতষির কথা 


হতাশার হাসি হেসে কলম্বস বলেন, “ও তীর নয়, ও 
মরীচিকা। দেখলে না আপন] থেকেই মিলিয়ে গেল 2” 

“মরীচিকা 1” সঙ্গীর! ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, “ক্যাপ্টেন, এখনো? 
জাহাজ ফেরাও, কিরে চল--এ হ'লো শয়তানের দেশ ।৮ 


ফেরা? না, কলম্বসের পক্ষে তীর না দেখে ফের। সম্ভব 
নয়। সঙ্গীরা উন্মাদ হবার উপক্রম | অবশেষে তার! ঠিক 
ক'রলে যে কলম্বসকে হত্যা ক'রেই জাহাজ ফেরাতে হবে। 


হত্যার প্রয়োজন আর হ'লোনা। তীরের দেখা কলম্বস্‌ 
পেলেন । ভারতে আসবার পথ তিনি আবিক্ষার করতে পারেন 
নি সত্যি, কিন্তু পৃথিবীতে দিয়ে গেছেন এক বিস্মৃত জগতের 
সঙ্গান। 


নং ৯৫ সা 


১৯২০ সালে পুরো চার বছর অন্তরীণের পর মৌলান! 
আজাদ ছাড়। পেলেন । তাকে অন্তরীণ ক'রে রাখ! হয়েছিল 
কারণ তিনি দিয়েছিলেন মুসলমানদের নৃতন পথের সন্ধান এবং 
চেষ্টা ক'রছিলেন সেই পথ দিয়ে শিয়ে যাবার। ছাড়া পেয়েই 
তিনি খিলাফশড ও অসহযোগ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে প'ড়লেন 
এবং জাতীয়তাবাদকে ক'রে নিলেন একান্তভাবে বরণ। এই 
জাতীয়তাবাদের পথে এসেছে শত লক্ষ বাশ, বাধা, বিপত্তি ; 
কিন্তু মৌলাঁন। আজাদ চ'লেছেন সম্মুখ দিকে । চলার পথে 
কত সহকর্মী তাকে ছেড়ে চ'লে' গেছেন, কত সহকর্মী তকে 


মৌলানা! আজাদ ৪৯ 


বুঝিয়েছেন, “মৌলানা ! ভারতের জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের 
জন্যে নয়।” 

যৌলান1 জবাব দিয়েছেন, “তাও কি হয়? এই ত 
হ'লে মুসলমানদের মুক্তির পথ ।” 

ক্ষমতা হস্তীস্তরের পূবে সারা ভারতে বীধল দাঙ্গা । 
সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ এর আগে কখনও এত বেদনাদায়ক হয়নি । 
মৌলানার সহকমীরা ডাকলেন, “মৌলান। সাহেব, এখনও 
ফেরো। তোমার দিব্যদৃষ্টির স্ব্ণরাষ্ট্র কখনও আসবে ন1।” 

মৌলানা বললেন, “ফেরা অসম্ভব | তীর না দেখে আমি 
কি ফিরতে পারি ?” সহকর্মীরা বললেন, “তা” হ'লে ভুমি 
থাক, আমর চললুম ।” 

মৌলানা বললেন, “তোমরা যদি না আস তবে আমাকে 
একলাই চলতে হবে !” 

মুষ্টিমেয় সহকর্মী নিয়ে মৌলানা আজাদ চ'ললেন এবং 
চলার পথের শেষেও এসে আজ পৌছেছেন। অথণগ্ডিত 
ভারতে স্বাধীনতার সূর্যের মবরূপ চোথ ভ'রে দেখা অবশ্য সম্ভব 
হলোনা! স্বাধীনতার আলোকসম্পাত হ'লো খণ্ডিত 
ভারতে । এবার নূতন 'বাত্রার পাশা । ভবিষ্যকাল বিচার 
ক'রবে যে মৌলানা আজাদ আজকের ভারতের চার কোটি 
মুসলমানকে ঠিক পথে চালাতে পেরেছেন কিন! ? ধর্ম নিরপেক্ষ 
রাষ্ট্র ভারতে তারা তাদের ন্যায়তঃ অধিকার বুঝে নিতে 
পেরেছে কি না মৌলানার নেতৃছে ? 

৪ 


৫০ সঞ্চত্ধের, কর! 


ব্দিং অখগ্ডিত ভারতে হিন্দু ও মুসলমানকে ন্ুখ- 
দুঃখে একই স্থত্রে গাথা আজাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি তবুও 
আশাবাদীর আশা যে থণ্ডিত ভারতে তিনি এই ছুই সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এক নূতন ভাঁবের স্থষ্টি করবেন যে ভাব জগৎকে দেবে 
এক নূতন আলো। জগতের পক্ষে সে আলোর মূল্য 
কলম্বসের আমেরিক! আবিষ্কারের চেয়ে কম নয়। 

% | ০ চ ৯ 

মৌনানা আজাদের জন্ম হলো মন্কায়__ মুসলমানদের ধর্ম- 
গুরু হজরত মহম্মদের জন্মভূমিতে ; শিক্ষা, অধুনা পৃথিবীর 
সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিস্ভালয়, কায়রৌর আলু আজ্হার বিশ্ব- 
ব্ছ্ালয়ে ; কর্মস্থান, পৃথিবীর অধিকসংখ্যক মুসলমানের 
বাসস্থান, ভারতে । শিক্ষায় তিনি ছেলেবেলাতেই অনেক 
বুড়োকে তাক লাগিয়েছেন। ষোল পেরোবার আগেই তিনি 
মুসলমানদের ধর্মতত্ব ও শীতিশাস্ত্রে এমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য 
লাভ কতেন যে ইস্লাম জগতের পগ্ডিতের! হ'য়ে যান অবাক। 
এ বিষয়ে তীর সঙ্গে জন্‌ স্ট,য়া্ট মিলের তুলনা করা চলে । 
ষোল পেরোবার আগেই মিল বনুশান্ত্রচ্ত পণ্ডিত হুঃয়ে 
উঠেছিলেন ; কিন্তু অত্যধিক শিক্ষা মিলের প্রতিভাকে নষ্ট 
ক'রে দেয়। মৌলান' আজাদের বেলায় কিন্তু ঠিক উলটো 
ব্যাপার ঘটেছিল। শিক্ষা তার প্রতিভাকে আরও উদ্বলতর 
ক'রে তোলে এবং তার পাগ্ডিত্যের প্রকাশ থেকে এটুকু 
বোঝা! যায় ন! যে সেটা প্রতিভার দান না পরিশ্রষের -কল। 


মৌলানা! আজাদ, ৫১ 


প্লেটো ও এযারিষ্টুলের মত হু'লে! যে শিক্ষা মানুষের প্রকৃতি- 
প্রদত্ত গুণাবলীকে উজ্বলতর ক'রে তোলে মাত্র। মৌলান। 
আজাদের পাণ্ডিতা এ বিষয়ে জাজ্বল।তম প্রমাণ। 

আজাদের জ্ঞানগর্ভ «চন তার বাল্যেই ইস্লাম জগতে 
'এক অপূর্ব আলোডন তোলে । বয়স তার মোটে আঠার, এমন 
সময় নিমন্ত্রণ এল লাহোরের এক জ্ঞানীদের সভায় দর্শনের এক 
ছরূহ ব্ষিয়ে বক্তৃতা করবার জন্বে। সভার ব্যবস্থাপকের। 
মৌলানা! আজাদকে চিনতেন ন! । আজাদ যখন এসে হাজির 
হু'লেন তখন তার! অবাক হ'য়ে গেলেন। জ্ানীদের সভা, 
দুহ তত্ব সম্বন্ধে বর্তু'তা--তার একজন দীর্ঘশ্মশ্রু, গম্ভীর, সৌম্য 
বৃদ্ধকেই বক্তারূপে দেখবার আশ। ক'রেছিলেন। সুতরাং 
তাঁর স্থলে এক আঠার বছরের অপরিণত কিশোরকে দেখে 
যে আশ্চর্ধ হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? প্রথমে তরা মনে 
ক'রলেন যে তাদের নিমন্ত্রিত বক্তার পুত্র এসে হাজির 
হ'য়েছেন। পরে জানলেন পুত্র নন, তিনিই মৌলানা আজাদ । 
মন তাদের খারাপ হ'য়ে গেল। এক বালকের কাছ থেকে 
দার্শনিকত্ত্ব জন্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে হবে ? নিমন্ত্রণ ষখন করা 
হয়েছে তখন এ ছাড়া আর উপায় কি? বক্তৃতার শেষে 
তাদের বিদ্ময় আর রইল না; তীরা হ'য়ে গেলেন হৃতবুদ্ধি। 
তা হ'লে আঠার অনেক সময় আটাশির কান মলতে পা ! 

আঠার বছর কিছু কম বয়স নয়! এই বয়স পেরোধার 
'মাগেই অনেকে অনেক বড় বড় কাজ ক'রেছেন। বার্থ এই 


৫২ সপ্তধির কথা 


আঠারর আগেই নিজের ভাগ্য চালিয়েছেন, আকবর হিমুর 
অভিভীবকত্ব ছিন্ন ক'রেছেন, জন্‌ স্ট,য়ার্ট, মিল্‌ বনুশাস্রার 
হয়েছেন, শ্রীচৈতন্ ন্যায় ও স্মৃতি গুলে থেয়েছেন__ইত্যাদি। 
“আঠার বছরের কাহিনী” ইতিহাসের পাতায় পাতায় । 

মৌলানা! সাহেবের পিতা দিপাহি-বিদ্রোহের পর ভারত 
ছেড়ে চ'লে যান। তিনি ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং 
মুসলমানদের একজন বিখ্যাত ধর্মনেতা । ভারত ছেড়ে তিনি 
ইব্লাক, ইরাণ, তুরস্ক, প্যালেষ্টাইন, মিশর প্রভৃতি দেশ ঘুরে 
বেড়ীন এবং এই জমস্ত দেশে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ও 
ধর্মীনক্তির বলে অসংখ্য যুসলমানকে তীর শিত্যত্ব গ্রহণ করান । 
মারা ধান তিনি কিন্তু ভারতেই এবং মারা যাবার সময় আশ! 
ক'রেছিলেন ষে তার পুত্র আগা খার মত এক বিখ্যাত 
সম্প্রদায়ের নেত। হবেন। মালমশল! তিনিই জোগাড় ক'রে 
দিয়ে গেছেন, নেতৃত্বের লাগামটি শুধু হাতে নিলেই হবে! 

মৌলানা আজাদ কিজ লাগাম ছুড়ে ফেলে দিয়ে রথকে 
হাতছানি দিয়ে ডাকলেন নূতন প্রভাতের দিকে । মুসপমানদের, 
কুসংস্কীরের ভাবে পূর্ণ চিরাচরিত পথ দিয়ে নিয়ে গেলে আর 
চ'লবে না__-নবধুগের সাহিত্য ও বিজ্ঞান একথা তাকে ভাল 
ক'রেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। তাদের দিতে হবে নূতন আলোর 
সন্ধান! এই উদ্দেশ্টে তিনি এক উ্থ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা 
ক'রলেন। এই পত্রিকাটিই হ'লো বিশ্ববিখ্যাত 'আল্‌ হিলাল্। 

আজাদ হ'লে! মৌলানা সাহেবের ছল্প নাম। 'আজাদ” 


মৌলান! আজাদ ৫৩ 


কথার অর্থ মুক্তি । মুসলমানদের মুক্তি-পথের সন্ধান দেবার 
জন্যে তিনি এই ছল্সনামেই আল্‌ হিলাল্‌ সম্পাদনা ক'রতে 
লাগলেন। যেমন আশ! করা গিয়েছিল, পত্রিকাটি যুস্লমান 
সমাজে যথেষ্ট উত্তেজনার সহি করল । এবং ক্রমে ক্রমে হ'য়ে 
দাড়াল ইস্লাম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্কের একটি কেন্দ্র। সংবাদিক- 
তায় আল্‌ হিলাল্‌যেন এক নবযুগের স্ষ্টি করল! গোঁড়া 
যাঁরা তারা আল্‌ হিলালের নৃতন স্থরে চমকে উঠলেন । 
এঁতিহোর ভিত. ধ'রে এভাবে নাড়া দেওয়া কি ভাগ? 
আজাদের কাছে চিঠি এল £ তোমার কাছে প্রাণ বড় না আল্‌ 
হিলাল্‌ বড়? --.যদ্দি প্রাণ চাও তবে আল্‌ হিলাল্‌ বন্ধ কর। 
যদি বন্ধ না কর তবে প্রাণটা আগে খাবে পরে আল্‌ হিলাল্‌ 
আপন! থেকেই বন্ধ হবে । আল্‌ হিলাল্‌ বন্ধ হ'লোনা--চ'লল। 
এবং যা ক'রতে চেয়েছিল তা ক'রল। 

মুসলমানের! রাষ্ট্রনীতি থেকে দূরে সরে বিদেশী সরকারের 
কোলে বসে ছধ-ক্ষীর ননী খাবার আশ! ক'রছিল। এবং 
কোলে বসে ছৃধ-ক্ষীর-ননী খেতে হ'লে যে রকম আধো আধে। 
কথ। ব'লতে হয় সেই রকম কথাই বলছিল । আল্‌ হিলাল্‌ 
তাদের আধে।-আধো বাধো-বাধেো! কথ! ছাড়াল এবং রাষ্নীতি 
বিষয়ে এমন কথা বলাতে আরম্ভ করল যা বুড়ো ছেলের 
খোকামির মত বুঝতে আর কষ্ট হ'লোন]। 

বটশ সরকার ব্যতিব্যস্ত হু'লেন। হিন্দু ও মুসলমানের 
মধ্যে তারা সযত্বে ষে আল তুলে এসেছেন, আল্‌ হিলাল্‌ সেই 


8 'অপ্তবির কথ! 


'আঁল কেটে 'দিল, সেই বীধ ভেঙ্গে দিল! হাউস্‌ অফ. 
কমন্দে আল্‌ হিলাল নিয়ে গ্রশ্ন উঠল এবং ঠিক হ'লো যে বাঁধ 
ভঙ্গকানীকে তার শাস্তি অবশ্যই নিতে হবে । প্রথম মহাযুদ্ধে 
“ভারত-রক্ষা আইন" প্রথমেই আকড়ে ধরল আল্‌ হিলাল্কে। 
এই আইনের অক্টোপাসের মত আট হাতের চাপে আল্‌ 
হিলালের ঘটল অপমৃত্য-_-আল্‌ হিলাল্‌ উঠে গেল ! 

আল্‌ হিলাল্‌ উঠে গেলে কি হয়? মৌলানার মধ্যে 
বিপ্লব ত' আর মার! যায়নি! তিনি আল্‌ বালাঘ্‌ নামে 
একখানি পত্রিকার প্রচার আরম্ভ ক'রলেন। বুটিশ সিংহ 
ত” প্রায় ক্ষেপে উঠলেন এইবার । আল্‌ বাঁলাঘ্‌কেও সামনের 
ছুই থাব৷ দিয়ে আক্রমণ করলেন । আল্‌ বালীঘ ও তার 
সম্পাদক মৌলান! সাহেবকে একসঙ্গে বন্ধ করা হ'লো- একটির 
প্রচার, অপরের গতি। মৌলানা আজাদ হ'লেন অন্তরীণ। 

সত্যসন্ধানী আজাদ অদম্য প্রাণশক্তি বলে আন্দোলনকে 
জয়যুক্ত করতে সাহীাষ্য ক'রছেন অনন্যসাধারণরূপে। খিলাফত, 
অসহযোগ ও যুবরাজের ভারত-সফর-বর্জন আন্দোলনে তিনি 
ছিলেন পুরোভাগে । পুরোভাগে থাকার অর্থই হ'লো 
আগেভাগে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অন্তহিত হওয়া । 
মৌলানা আঙ্গাদ আবার অন্তহিত হ'লেন। যখন বেরিয়ে 
এলেন, দেশবালী তাকে হাত খারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে 
ফিল কংগ্রেস সভাপতির আসনে । বয়স তার তখন ভোটে 
৩৫ বছর । জহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি হন প্রথম ৩৯ বছৰ 


মৌলানা! আজ ৫৫. 


বসে । মৌলানার বেলায় সবই অত্যন্তুত! যৌলতে 'শীস্্র- 
ভ্ানের চূড়ান্ত, আঠারতে জ্ঞানী চমকান বক্তৃতা, পঁচিশের 
মধ্যেই মুসলমান জগতে আলোড়ন, ত্রিশের মধ্যেই বুঁটিশ 
সিংহকে নাস্তানাবুদ আর পয়ত্রিশের মধোই কংগ্রেসের 
সভাপতি ! 

দ্বিতীয়বার খন তীকে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত 
কর! হয় তখন তিনি বোধ করি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তার 
এইবারকার কার্ককাল কংগ্রেম সভাপতিদেের কার্কালের মধ্যে 
হবে দীর্ঘতম ও বৈচিত্রময়! সত্যিই রাষগড়ের পর থেকে 
কংগ্রেস কর্তৃক কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ গড়বার জঙ্কে৷ 
ওয়াভেলের আমন্ত্রণ গ্রহণ পর্যন্ত মৌলান। সাহেবের কার্যকাল 
বিস্তৃতিতে অহ্ুলনীয় ও বৈচিত্রে ভরপূর। মহত্তর বৃদ্ধ, 
ইংলগ্ডের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে প্রস্তাব নিয়ে স্তার 
্যাফোর্ড ক্রীপসের ভারতে আগমন ও প্রস্তাব ফিরিয়ে নিয়ে 
ইংলগড প্রত্যাবর্তন, ব্যক্তিগত অসহযোগ-আন্দোলন, রাজাজীয় 
মুশ্রিম লীগের দাবী সমর্থন ক'রে কংগ্রেস পরিত্যাগ, “ভারত 
ছাড়' দাবীর সমর্থণে বিপ্লব, ওয়ীভেলের প্রস্তাব, কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক পরিষদগুলিতে নির্বাচন, ক্যাবিনেট মন্ত্রীদলের 
আগমন ও আলাপ-আলোচনা-_এত বৈচিত্রময় ঘটনা আর 
কোন কংগ্রেস সভাপতির কার্ধকালে ঘটেনি । মুষ্লিম লীগ এই 
সময়েই অভূতপূর্বরূপে শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে এবং মুসলমানদের 
মধ্যে জাতীয়তাবাদ ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আঁসে। 


৫৬ সপ্তধির কথা 


জাতীয়তাবাদের মশাল এই সময় মুসলমানদের মধ্যে ধরা 
প্রন্থলিত রেখেছিলেন ভাদ্দের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় হচ্ছেন 
মৌলানা! আজাদ। একসময় কলমের জোরে তিনি সারা 
ইস্লাম জগং কাপিয়েছিলেন, আর এই সময় অপূর্ব স্থৈর্যবলে 
তিনি ভারতে মুসলমানদের মধো জাতীরতাবাদের পতাকা 
দৃঢ়হস্তে বহন ক'রে নিয়ে গেছেন । | 

ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে বিরোধিতা তা তার 
মতে হ'লে! উপব্লিতলগত । এই বিরোধকে দূর ক'রতে হ'লে 
একট সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার দরকার। যেদিন এই 
সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার ওপর ভারতের এই দুই সম্প্রদায় 
কাজ ক'রবে ০েইদিনই বিরোধিত। ক'রবে বিদায়গ্রহণ এবং 
ভারতীয় সংস্কৃতির ঘটবে একট! রূপান্তর যে রূপান্তরের সঙ্গে 
দেশের দরিদ্র, অচ্ঞ জনসাধারণ বিশেষ পরিচিত না হ'লেও 
সহজেই খাপ খাইয়ে চ'লতে পারবে । এই হ'লে তীর মতে 
হিন্দু মুসলমান সংঘাতের প্রজ্ঞামূলক সমাধান । 

১৯২০ সাল থেকে গ্ান্ধীজির সহকর্মী ও বন্ধু হ'লেও 
গান্ধীবাদকে তিনি কখনও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ ক'রতে পারেন 
নি। গ্রাম-সংঘটন, কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে 
গাঙ্ধীজির মতামত তাঁর মনকে বিশেব নাড়া দেয় না। তিনি 
হলেন, পুরোনো! যুগের রাষ্ট্রনীতিবিদ্বের মধ্যে অত্যুদার- 
মতাবলম্বী বা র্যাডিক্যাল্‌, এবং সেই জগ্থেই সমাজের বিভিন্ন 
স্তরের প্রতি সঠিক সহানুভূতি-সম্পন্ন ! 


মৌলানা! আজাদ ৫৭ 


বীরপূজা কখনও তিনি পাননি তার কারণ হু'লো৷ তিনি 
জননেত। নন। তার বৈদগ্ধ এবং তার গ্রন্থ-গ্রীত তাকে 
জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে । গ্রন্থাগারের আবেষ্টনীর 
মধ্যে তিনি অপার শান্তিতে থাকেন কিন্তু গ্রন্থাগারের 
গ্রস্থারণ্যের পরিবর্তে যখন তাকে জনসমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হুয় 
তখন তার প্রকৃত সত্বা হয় উধাও। কর্মশক্তি তীর অনীম কিন্তু 
কর্মব্যস্ততা তার ভাল লাগে না। রাষ্রনীতি তার অন্তরের 
আকাঙক্ষ। নয়। বাগ্রনীতির মধ্যে ন। থেকে উপায় নেই বলেই 
তিনি আছেন, আরও আছেন কারণ তার বন্ধুরা তাকে 
ছাঁড়বেন ন।। 

জহরলালের মত দিনে পনেরটী জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া 
আজাদের পক্ষে কখনই জন্তব নয়। তার বাগ্মিতার ও 
চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়। যায় ছু" চার জনে মধ্যে -কমিটিতে। 
সেখানে আজাদ তীর মনগ্রন্থ খুলে দিয়ে পাতার পর পাতা উল্টে 
যান। তার সহুকম্মীর! অবাক হন তার বৈদগ্ধ ও চিন্তাশক্তি 
দেখে । জনসভায় বন্ৃতা দেওয়া অপছন্দ ক'রলেও তিনি 
হু'লেন ভারতের অন্থতম কথাকুশলী বাগী। কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটিকে যেমন যুক্তিপুর্ণ সংলাপের দ্বারা অবাক ক'রে দিয়েছেন 
তেমনি বিরাট জনসভাবেও নীরব, নিশ্চল ক'রে রেখেছেন 
তার বাঞ্সিতার দ্বারা ৷ 

আত্মসম্মানবোধ আজাদের অতিমাত্রীয়। এই আত্মসম্মান- 
বোধের জন্যেই তিনি বিদেশী ও বিভাষীর সঙ্গে কথাবার্তা 


৫৮ সপ্তুঘির কথ। 


চালান নিজের ভাষায় অপর কারও সাহায্যে । অনেকের 
ধারণা আছে যে ইংরেজীতে তিনি অনভিচ্ঞ। ধারণাট। 
সম্পূর্ণ ভূল । ইংরেজীতে তার জ্ঞান বিশ্ববিদ্তা সয়ের ছাপ মারা 
সাধারণ লোকের চেয়ে কোন অংশে কমনয়। জহরলাল 
একবার বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ইংরেজী জ্ঞান আজাদের 
কারও চেয়ে কম নয়। লুই ফিসারের বিবৃতিতে পাই ষে 
আজাদ যখন দোৌঁভাষীর সাহাযো কোন ইংরেজের সনে কথা 
বলেন তখন দোভাধীকে কেবল আজাদের কথাগুলোই 
অনুবাদ করতে হয়, ইংরেজ ভদ্রলোকের কথাগুলো নয়। 
এই কথা ব'লে লুই ফিদার মন্তব্য করেছেন যে আজাদ 
ইংরেঞ্জী ভালই জানেন কিন্তু নিজে ইংরেজীতে কথা 
বলতে কিন্তু কিন্ত করেন । আত্মসম্মীনবৌধ প্রসূত মাতৃভাষায় 
এই যে কথা বলা এ হলো মৌানার চরিত্রের অন্ততম 
বৈশিষ্ট্য। 

ধূমপাঁন, সঙ্গীত ও গ্রন্থাগার হ'লো তীর প্রিয় বস্ত। তিনি 
একজন বিরামবিহীন ধৃমপায়ী। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে 
গাঙ্ধীজির বক্তৃতার সময়ও তিনি পরের পর সিগারেট খেয়ে 
চলেছেন আর উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত পেলে সেখানে তিনি 
লাইব্রেরীর শান্ত আবেষ্টনী ছেড়ে গিয়েও বসেন । 

আলাপচাঁরী হিসেবে মৌলান। সাহেবের জুড়ি মেল! ভার। 
তার যদ্দি মুড থাকে ত" আলাপ-নিরত শ্রোতা দেশবিদেশের 
প্রাচীন ও সাম্প্রতিক ইতিহাস সিনেমার মত দেখতে পাবেন-- 


মৌলান। আজাদ ৫৯ 


চোখের সামনে । ফরাসী বিপ্লবের আগের যুগের এনসাইক্রো- 
পিডিউদের মত আজাদ জ্ঞানভারতীর পাতা খুলে যান 
শ্রোতার সামনে পরের পর । এবং শ্রোতা অবাক হ'য়ে বলে 
“এমন “লৌকটি' কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি” 





রাজেক্প্রসাঁদ 


একজন বিখ্যাত কংগ্রেস-নেত! ঘখন তার কর্মজীবন আরম্ত 
করেন তখন তাকে কংগ্রেসে যোগর্দান করতে আহ্বান করা 
হয়। আহ্বানের উত্তরে তিনি বলেন যে তিনি নিশ্চয়ই 
ংগ্রেসে যোগ দিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক হবেন কিন্ত্ত 
তা তখুনি সম্ভব নয়। যেদিন আইন-ব্যবসায়ে তার আয় 
মাসিক হাজার টাকায় ধাড়াবে সেদিন তিনি আপন থেকে 
কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখবেন-_আহ্বানের প্রয়োজন হবে 
না। এই কংগ্রেস-নেতা মাসিক হাজার ছাড়িয়ে ছুই, পীচ, 
দশ হাজারও উপায় ক'রেছেন এবং উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে 
স্বাধীনতা-সংগ্রামেও লড়েছেন-_-তবে এ সঙ্গে সঙজে । আজ 
তিনি পরলোকে তাই নামট! আর করলুম ন!। 

আর একজন বিখ)৩ ব)বহাঁরাজীব আইন-ব্যবসা ছেড়ে 
বখন অসহযোগ-আন্দোপনে যোগ দেন তখন তার বন্ধুর 
জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি নাকি ব্যবসা একেবারে ছাঁড়ছ ?” 

“হ্যাং একেবারে |” 

“সংসার চালাবে কি করে? অনেক টাকা জমিয়েছ 
নিশ্চয়!” 

“নিশ্চয় ।” 

“আন্বাজ কত জমিয়েছ ?% 
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“আন্দীজের প্রয়োজন নেই- আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আজ, 
এই মুহূর্তে হলো পনের টাকা 1” 

“মাত্র !” 

উত্তরে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ শুধু একটা ছোট্র “হ্যাঃ” 
বললেন । 

পাটন। হাইকোর্টে ডাঃ রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ বছরে অনেক টাক। 
উপার্জন করতেন। তাকে জজ করার কথাও হু'য়েছিল। 
অনেক টাক। যেমন উপার্জন ক'রতেন তেমনি খরচও ক'রতেন 
সবটাই-_-কখনও কখনও উপাঞ্জনের চেয়েও বেশী। খরচ 
ক'রতেন নিজের পিছু নয়। নিজের অভাব ভার অতি সামান্য 
এবং সারল্যপূর্ণ জীবনযাপনই তাঁর আদর্শ। খরচ ক'রতেন 
তিনি সাধারণের নানারকম কাজে এবং দরিদ্র ছাত্রদের সাহাষ্য 
করে। 

ভারতীয় নেতৃরুন্দের মধ্যে বাজেন্দ্রপ্রসাদের মত বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ের কৃতী ছাত্র আর কেউ নেই। ক'লকাত। বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার ক'রে 
সকলকে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন । ক'লকা'ত। বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
এলাক। তখন ছিল বাংলা, বিহার, উড়িব্। আসাম ও ব্রহ্মদেশ 
নিয়ে । রাজেন্দ্রপ্রসাদের আগে কোন অবাঙ্গালী ছাত্রের 
পক্ষে বাংলার বিশ্ববিগ্ভালয়ে এ কৃতিত্ব লাভ করা সম্ভবপর 
হয়নি৷ এন্ট্রান্সই প্রথম কিন্ত শেষ নয়। পরের পর পরীক্ষায় 
প্রথম হ'য়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে পরীক্ষায় প্রথম 


৬২ সপ্তধির কথা 


ছুওয়াট! বেড়ান, হাওয়া খাওয়া, জলখাবারের মতই সোজা । 
ছাত্রীণামধায়নং তপঃ--এবং তপস্ার ফল যে এই কলিযুগেই 
হাতে হাতে পাওয়া ষায়__একথা বাঁক্ষেন্দ্রপ্রসার্দের চেয়ে কেউ 
ভাল ক'রে প্রমাণ ক'রতে পারেন নি। শুধু পরীক্ষায় নয়, 
অধ্যাপনাতেও তিনি নৃতনত্বের গোঁড়৷ পত্তন ক'রেছেন। 

অধ্যাপনা করেছেন তিনি অনেক বিষয়ের-ইংরেজী 
সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং আইন--সবেরই | প্রতিভা 
যাকে স্পর্শ করে তাকেই সজীব ক'রে তোলে । রাজেন্দ্র- 
প্রসাদ বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাত্রদের কাছে শুদ্ধ, দুরূহ অর্থনীতিকে 
ইংরেজী সাহিত্যের মতই সরস ক'রে তুলেছিলেন ; আইনের 
কৃট ব্যাথ্যা ও ইতিহাসের ঘটনাবলীর ধারাকে একই পর্যায়ে 
নিয়ে গিয়েছিলেন । কথায় আছে যে অধ্যয়ন কর সহজ কিন্তু 
অধ্যাপন। কর] সহজ নয়। বালেন্দ্রপ্রসাদ এই কথাই প্রমাণ 
করে গেছেন ষে অধ্যাপশ। শক্ত তাদের পক্ষে যারা শুধু 
পরীক্ষা-পাশের জন্যেই পড়ে । জ্ঞানের গভীরতা যেখানে 
সহজেই তলম্পর্শী, অধ্যাপনা যেখানে হয় কেবল মুখস্থ থেকে 
আওড়ান শ্বতরাঁং কঠিন ও অগ্ীতিকর | 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় রাজেন্দ্র 
প্রসাদ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্তার। গোখলে 
রাঁজেন্দ্রপ্রসার্দের এই চৌকষতা লক্ষ্য করেছিলেন গন্ভীর 
আগ্রহ ও অন্তদূষ্টি নিয়ে। এ ছেলের দ্বারা ত” অনেক বড় 
কাজ হ'তে পারে, বিশ্ববিভ্ভালয় ও গ্রন্থাগারের আবেষ্টনীর 
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বাইন্ে'ত' একে আনতে হবে !--ভাবলেন গোখলে। রাজেন্দ্র- 
প্রসাদের কাছে ডাক এল গোথলের, এস আমার 'সারভ্যাণ্টস্‌ 
অফ ইগ্ডিয়। সোসাইটি'তে যোগ দাও । 

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব'ললেন, নিশ্চয়ই যোগ দেব। 

সব চেয়ে প্রিয়জন, তার বড়দা বললেন,--তাও কি হয়? 
তোমার লামনে রয়েছে অত্যজ্বল ভবিষ্যৎ | 

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, ভবিষ্যত আমার উজ্বপতর হবে 
ষর্দি আমি ধোগ দিই-_যণ্দ আমি যাই। 

বড়দা! বললেন, যেওনা, আমাদের কথ। শোন ! 
যাওয়া হ'লোনা। । 

গোঁখলে রাজেন্দ্র প্রসাদকে টানতে পারলেন না, টানলেন 
গান্ধীজি। রাজেক্দ প্রসাদই পুব-ভারতের বিখ্যাত ব্যক্তিদের 
মধ্যে সর্বপ্রথম গাঙ্ধীজির পতাকা-তলে গিয়ে হাজির 
হয়েছিলেন । গান্ধীজি তখন সবেমাত্র দক্ষিণ আফ্রিক। থেকে 
ফিরেছেন এবং নগণ্য অনুসরণকারীর 'দল নিয়ে সমুদ্র প্রমাণ 
অন্যায়-ধারাঁর বিরুদ্ধে বালির বীধের মত গিয়ে ধাড়াচ্ছেন। 
এই রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্যে তিনি 
এলেন বিহারের চম্পারণে-রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিজের 
প্রদেশে । নীলচাষীর্দের প্রতি অত্যাচার ও অন্যায়ের বোঝা 
নামাবার চেষ্টায় যেই গান্ধীজি এলেন চম্পারণে অমনি তার 
প্রতি আদেশ হ'লো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিহার প্রদেশ ছেড়ে 
ষেতে। আজ্ঞা অন্তায় যেখানে আছে গান্ধীজি মাথা নোয়াননি 


৬৪ সপ্তধির কথা 


সেখানে কখনও | তিনি চম্পারণ না ছাড়াতে এলে দৃণ্ডাজ্ঞা | 
এবং তারপর স্ত্বর হলো বিরাট আন্দোলন ॥। এই আন্দোলনের 
পুরোভাগে ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ! আন্দোলনের ফলে 
সরকার বাধ্য হয়ে একট তদন্তের ব্যবস্থা করলেন এবং 
তদন্ত-কমিটির অন্থতম সদস্য হ'লেন মহাত্মা! গান্ধী । চম্পারণে 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ হ'য়ে উঠলেন গান্ধীজির দক্ষিণ হস্ত। ছু'জনে 
মিলে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে চাষীদের কাছ থেকে অত্যাচারের 
বিবরণী সংগ্রহ ক'রতে লাগলেন; সংগ্রহের শেষে দেখা 
গেল যে বিবরণীর সংখ্যা হ'ছেছে সাত হাজার। চম্পারণে 
ভারত গান্ধীজির ললাটে পরালে প্রথম জয়টীকা আর 
চম্পারণই লেখালে রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম গান্ধীজির খাতায়! 

অসহযোগ-আন্দোলনে রাজেন্দ্রপ্রসারদ হ'লেন বিহারের 
অবিসংবাদদী নেতা । গ্রন্থাগার ও শিক্ষায়তনের মাঝে যেমন 
তিনি অধ্যয়মকে তপস্যা! ক'রে নিয়েছিলেন তেমনি এই 
নবকর্মক্ষেত্রেও তিনি আন্দোলনকে ক'রে নিলেন তপশ্য। ৷ 
এই তপন্তায় তার গঠনমূলক কর্মশক্তি ও বহুমুখী প্রতিভা 
প্রতিভাত হ'তে লাগল । 

আন্দোলন বা বিপ্লব অধিকাংশ সময় শুধুই ভাঙে, গড়তে 
পারেনা । শুধুই ভেঙ্গে একটা শূন্যতার স্থষ্টি করে। কদর্যতং 
বোধ করি শুম্থতার চেয়ে ভয়াবহ নয়! কংগ্রেস ভাক 
দিয়েছে-_“বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার গণ্ডীর 
বাইরে এস । এই যে শিক্ষা এ প্রকৃত শিক্ষা নয়) এ হ'লে! 
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ভুল শিক্ষা, কুশিক্ষ। 1 দলে দলে ছাত্র ছাঁড়ল স্কুল, কলেজ। 
ছাড়ল ত” তারপর ? রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন পাটন। বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের সিনেট ও সিরশুকেটের সদস্য । সাহ্যপর্দ ত্যাগ 
ক'রে তিনি গণ্ড়লেন জাতীয় বিশ্ববিভ্ভালয়- যেখানে জাতি 
গঠন করা যেতে পারে । এই জাতীয় বিশ্ববিদ্ভালয়ে হলো 
বিহীরের 1বগ্ভাপীঠ । বিষ্ভাপীঠের সঙ্গে সংযুক্ত হলো ৬৫০টি 
বিদ্যালয় । এবং ষাট হাজারের ওপর ছাত্রকে এই বিদ্ভালয় 
করতে লাগল ভবিষ্যতের জন্য গঠন । রাজেন্দ্রপ্রসাঁদ হু'লেন 
এর ভাইস্‌ চ্যান্দেপর ৷ বিগ্ভাপীঠ, গঠনমূলক জাতীয় কাজের 
জগ্যে, দলে দলে সেচ্ছাসেবক পাঠাতে লাগল। ব্যাপার দেখে 
সরকার ত' গেলেন ঘাঁবড়ে | এবং চিরাচরিত নীতির অনুসরণ 
ক'রে বিষ্ভাপীঠকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা ক'রলেন। দেশের 
পক্ষে কোন শিক্ষা কল্যাণকর হবে তারও নির্ধারণের ভার 
ছিল বিজাতীয় সরকারের ওপর! 

রাজেন্দ্রপ্রসাদের সংগঠন-শক্তির পূর্ণ প্রকাশ পায় ১৯৩৪ 
সালে, বিহারের ভূমিকম্পে । ভূমিকম্পের ছু'দদিন পরে তাকে 
জেল থেকে মুক্তি দেওয়। হয় । মুক্তি দেওয়া হু'য়েছিল ভূমি- 
কম্পের কবলে পতিত হূর্গতদের সাহাধ্য করবার জন্যে নয়, 
যুক্তি দেওয়া হয়েছিল তীর স্বাস্থ্যের জন্য-_মেডিকেল বোর্ডের 
উপদ্দেশানুযাযধ়ী। বারবার দীর্ঘদিন ধরে কারাপ্রাচীরের 
অন্তরালে থেকে তীর স্বাস্থ্য গিয়েছিল একেবারে ভেঙ্গে এবং 
তিনি আক্রীস্ত হ'য়োছিলেন কঠিন হীপানী রোগে । রোগ এমন 

৫ 
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অবস্থায় দাড়াল যে সরকার চিকিৎসকমগ্লীর অভিমত নিতে 
বাধ্য হলেন! এবং ফলে ব্বাজেন্দ্রপ্রসাদ পেলেন ছাড়া । 
ছাঁড়। পেয়েই তিনি গেলেন সোজ। ভূমিকম্প-বিধ্বন্তদের মধ্যে 
তিনি যে মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দীডিয়ে আছেন একথা তার 
স্মরণই হলো না। বিহার সেনট্রীল রিলিফ কমিটি সংগঠিত 
হলো এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ হ'লেন তার সভাপতি । শীর্ণদেহ, 
অবসন্ন মন নিয়ে, মরণের সঙ্গে মুখোমুখি দ্ীড়িয়েও কেউ কি 
এভাবে কাজ করতে পারে ?- দেশের লোক অবাক হ'য়ে 
ভাবল । এবং এঁ শীর্ক্টের আহ্বানে অদ্ভুতভাবে সাড়া দিল। 
রাজেন্দ্রপ্রসাদদের নামে হুর্গতদের জন্য যে সাহাধ্যভাগ্ডার খোলা 
হয়েছিল তাতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অর্থসাহায্য এল 
আঠাশ লক্ষ টাকা । তাছাড়াও এসেছিল অপরিমেয় খাগ্শস্য 
ও ওষধপত্র । 

সরকারের অঙ্গপ্রতাঙ্গ এতে বিশেষ অস্বোয়ান্তি বোধ 
ক'রতে লাগলেন! এ কি রকম হ'লো! রাজেন্দ্রপ্রমাদের 
নামে এইরকম ভাবে র্রিলিফ. আসছে! অল রাইট, ডরে। 
মং! তারাও খুললেন এক বিহার-ছুর্গত-সাহায্য-ভাগার 
ভাইস্রয়ের নামে। এই সাহাষ্য-ভাগারে সাহায্য পাঠাবার 
জন্যে তীর! ডাকলেন দেশীয় রাঁজন্বর্গকে, বড় ব্যবসায়ীদের, 
বড় জমিদারদের-_-বড় বড়দেরই । টাদা উঠলে দেখ! গেল ষে 
এই তহবিল রাজেন্দ্রপ্রসাদের তহবিলের চেয়ে মাত্র কয়েক লক্ষ 
টাকায় পুষ্ট । 
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তীর অসামান্ত ত্যাগ, সরল ও নিরহঙ্কার জীবনযাপন 
অনেক সময় অত্যন্কুত ঠেকে ৷ মাত্র পনের টাকা ব্যাঙ্কে জম৷ 
রেখে, ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে হঠাৎ অসহযোগীদের সঙ্গে 
সহযোগিতায় নামা ক'জনের পক্ষে সম্ভব! কংগ্রেস যখন 
বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ক'রল তখন ব্রাজেন্্রপ্রসাদকে 
বিহারের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য অনেক উপরোধ অনুরোধই 
করা হয়েছিল । তীর চারিত্রিক স্থার্থশূন্যতা নিয়ে রাজেন্্রপ্রসাদ 
জানালেন ষে গদীতে বসবেন তার সহকর্মীরা, তিনি নন। 

রাজেন্দ্র প্রসাদের আর একটি নাম আছে। নামটি হ'লে। 
“গ্রেট জেন্টল্ম্যান ওফ. ইগ্ডয়ান পলিটিক্স । ভদ্রব্যক্তির 
অলঙ্কার হ'লে! নিরহষ্কার ও সগলতা। সরলতায় তিনি 
গান্ধীশিষ্যদের মধ্যে অপর সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন । সাধারণ 
পশ্চিম। নাগর পায়ে দিয়ে, মোটা খদ্দরের পোষাক পরে 
যখন তিনি ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করেন তখন 
অপরিচিতের পক্ষে কোনরকমে বোৌঝবার উপায় নেই ষে ইনিই 
ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আপনজন ভেবে পার্থোপবিষ্ট কোন 
বাঙ্গালী ছোকর! বা পশ্চিম। অনেক সময় সম্বোধন করেই ফেলে, 
“শিলাই হার ভেইয়া ?” অথবা “বিডি পিয়োগে ?৮ 

শোনা গল্প । শোনা ধার মুখে তিনি এখন বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
একজন অধ্যাপক, তখন ছিলেন ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্র এবং 
তিনিই হু'লেন এই গল্লের নায়ক। তার পিতাও ছিলেন 
সরকারী কলেজের অধ্যাপক । তীর আর তার পিতার আসল 
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নামটি প্রকাশ ক'রলুম না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন বি্ভাগীঠে 
বি্দ্ভাবিতরণ ক'রছেন। এই সময় একবাঁর কলকাতায় এসে 
একদা-সহকর্মী আমাদের অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা ক'রতে 
যান। অধ্যাপক ভদ্রলোকের বাইরের ঘরে তীর পুত্র চেঁচিয়ে 
চেঁচিয়ে পড়া তৈরী করছিল । হঠাৎ একজন সাধারণ বিহারী 
ভদ্রলৌক (যদিও ভদ্রলৌকের পর্যায়ে আগন্কুক পূর্ণভাবে 
পড়েন কিনা সে বিষয়ে ছেলেটির যথেষ্ট সন্দেহ ছিল!) 
একেবারে ঘরের মধ্যে হাজির দেখে ছেলেটি অবাঁক। এসেই 
আবার জিজ্ঞাসা, “ক্যা নরেক্দ্রবাবু ঘরমে হ্য। 2 

“হ্যায়” ছেলেটি বলল। 

“বোলাও ত””-ভদ্রলোকের স্বরে কোনরকম জড়তা নেই। 

বোলাইয়ের পরিবর্তে বৌলাঁও অর্থাৎ আপনির পরিবর্তে 
তুমি বলাতে ছেলেটি ব্রীতিমত চটে গেল। একজন সাধারণ 
পশ্চিমা ( অন্ততঃ বেশভূষায় তাঁর চেয়ে বেশী কিছু বলে মনে 
হয়না) তার মত ইন্টারমিডিয়েট ছেলেকে বলে কিন। 
'তুমি।' সেও তাই ফিরিয়ে বললে 'তুমি--ণবৈঠ্‌ যাঁও। 
থোঁড়া বাদ বাবু আবেগা।” বলে ঘরের একদিকে সাধারণের 
জন্যে নির্দিষ্ট একটা বেঞ্ি দেখিয়ে দ্িল। লোকটি বা 
ভদ্রলৌকটি তখন আস্তে আন্তে সেই চেয়ার টেবিলের কাছ 
থেকে দূরে গিয়ে সেই বেঞ্চিতে বস্ল। ছেলেটি তখন 
আরও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ইংরেজী ইতিহাস পাঠ ক'রতে লাগল। 
ভীবটা এই যে তার মত ইংরেজীতে অভিজ্ঞ বুবককে “তুমি” 
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বলে সম্বোধন করাটা আগন্থকের পক্ষে মোটেই সমীচীন 
হয়নি । আগন্থুক হ্ঠাঁ জিত্ভীসা করে বসে, “ক্য। পড়, রে 
হো?” তার ধৃস্টতায় আশ্চ ও বিরক্ত হ'য়ে ছেলেটি ব'লে, 
“হিষ্টি, ইংলিস হিষ্টি_তুম্‌ নেহি সম্জোগে |” আগন্তক চুপ 
ক'রেই যায় এবং এমন ভাব দেখায় মে ইংরেজীতে ইতিহাস 
সত সত্যিই তার পক্ষে অনুধাবন একেবারে অসন্তব। 

কিছুক্ষণ এভ্ডাবে অপেক্ষা করার পর নরেনবাবু বাইরের 
ঘরে এসেই উচ্ছল প্রকাশ করে ফেলেন, “একি রাঁজেন্দ্রবাবু 
যেন কখন এলেন % খবর দেন নি কেন? ওখানে ওভাবে 
বে কেন?” বলতে বলতে একেবারে জড়িয়ে ধরে 
উচ্ছ্বীসের শেষ ক'রতে চান। 

আলিঙ্গনীবদ্দ অবস্থাতেই রাঁজেন্দ্রপ্রসাদ “ও লেড়কা --১৮ 
বলে লেডকার দিকে তাঁকিয়ে দেখেন যে লেড়ক। পগাঁর পাঁর-_ 
কখন ঘরের মধ্য থেকে নিঃশব্দে সরে পড়েছে । 

তাঁর এই ধরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাকে ভারতের 
বাষ্টরনীতিতে ক'রে তুলেছে সবচেয়ে ভদ্র ব্যক্তি। কংগ্রেস 
ও কংগ্রেসের বাইরে তিনিই হলেন একমাত্র নেত৷ ধার 
রাষ্রনৈতিক শক্র একেবারে নেই। ভদ্রলোকের কি শত্রু 
থাকে? তাই ভাঁবি যে পলিটিক্স যখন ভদ্রলৌোকেরই করণীয় 
তখন পলিটিসিয়ানর। ভদ্র হবেন ন৷ কেন ! 

সময় সময় ভদ্রলোকেরও শক্র থাকে । এই শক্রবিহীন 
ভদ্রলোককেও অভদ্রের হাতে প্রহার সহ ক'রতে হ'য়েছিল 
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ভীষণভাবে, অন্ঠায়মতে | ৪8৪ বছর বয়সে রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রথম 
সমুদ্র পাড়ি দেন। ফুরৌপের অনেক দেশ ঘুরে যখন অস্ট্রিয়ায় 
এসে হাজির হন তখন তাকে এক সভায় এহিংস-প্রতিরোধকে 
ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করা হয়। সভাটি আহুত হয়েছিল 
একদল শান্তিকামী বা পেসিফিষট দের দ্বারা। সভায় কিন্তু 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ্কে আর বক্তা ক'রতে হয়নি । একদল 
অশান্তিকামী ব৷ গ্্যান্টি-পেসিফিষ্ট সভা ভেঙ্গে দেয় গায়ের 
জোরে এবং রাজেন্দ্রবাবুকে আহত করে গুরুতরভাবে । 

অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রাজেন্দ্র প্রসাঁদ বক্তৃতা করেন। 
তিনি হ'লেন, ইংরেজীতে যাকে বলে “হোমলি স্পীকার? । 
সাতট] ভাষাভিজ্ঞ, পাণ্ডিত্যের সমুদ্রে ডুব দেওয়া কোন কারও 
পক্ষে এই রকমভাবে সোজ। ভাষায় বক্তৃতা! করা যে সম্ভব ত৷ 
রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা না শুনলে বিশ্বীস- করা যায় না। 
কোন অলঙ্কার নেই, আড়ম্বর নেই সৌজ। তিনি মনের কথ 
আোতার মনের দোরে পৌছে দেন। গণতান্ত্রিক যুগের ষে 
একটা! আলাদ ভাষা আছে এবং সে ভাষা হ'লো। আপামর- 
সাধারণের জন্যে এ কথ রাজেন্দ্রপ্রসাদের চেয়ে আর 
কেউ বেশী করে হদয়ঙ্গম করেন নি। লোককে বক্তৃতায় 
চমকে দেওয়া সহজ কিন্ত মনের কথ। মনের ভেতর গেঁথে 
দেওয়। শক্ত ! 

বত অগ্রীতিকর ও কঠিন কাজ ক'রবার ভার পড়ে 
রাজেন্দ্রপ্রসীদের ওপর এবং তিনি তা গ্রহণ করেন কঠিন 


রাজেন্্প্রসাদ ৭১ 


কর্তব্যের মতই। নেতাজী সুভাষ যখন ১৯৩৯ সালে ওয়াক্ষিং 
কমিটির সদশ্যদের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে পদত্যাগ করেন 
তখন সার! দেশে হৈ চৈ পড়ে গেল। বাংলা, পাঞ্জাব ও 
মহারাষ্ কংগ্রেসের ওপর বিশেষ ক'রে গান্ধীজি প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দের ওপর মহ! খাপ্পা হয়ে উঠল। ফরওয়ার্ড ব্রক জন্ম- 
গ্রহণ ক'রল এবং কংগ্রেসের তরী টলটলায়মান হ'য়ে উঠল। 
ডাক পড়ল রাজেন্দ্রপ্রসাদের--এস কংগ্রেসের নেতৃত্ব কর । 
রাজেন্দ্প্রসাদ এগিয়ে এলেন। ক্গ্রাস যখন কেন্দ্রে মন্ত্রীত 
গ্রহণ ক'রল তখন রাজেন্দ্রপ্রসাদের ডাক প*্ডল--এস থাগ্- 
বিভাগ পরিচালনা কর। খাগ্চবিভাগের মন্ত্রীতব করা মানে 
হলো নিজের জনপ্রিয়তাকে সোজা জলাঞ্জলি দেওয়া । 
পৃথিবীময় খাছাসংকট চ'লছে, ভারতে অতিমাত্রায় । অঙ্গ 
জনসাধারণ। এই অজ্ঞতার জন্যেই তাঁর। আশা ক'রেছিল যে 
ক্ষমতা-হত্টান্তরের সঙ্গে সঙ্গে চাল-ডাল-আটা-চিনি হ'য়ে উঠবে 
নদীর জলের সহজপ্রীপ্য এবং কলের জলের মত স্থলভও ৷ 
রাতারাতি যে তা হুওয়! সম্ভব নয় তা তাঁরা বুঝবে না । এ 
হেন অবস্থায় খাগ্ভবিভাগ পরিচালকের জনপ্রিয়তা একদিনেই 
কপূৃরের মত উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, 
বেশ, আমিই নেব এ বিভাগের দায়িত্ব । ক্ষমতা-হস্তাস্তরের পর 
জনসাধারণ আশ। ক'রেছিল যে রাতারাতি দেশময় এক বিরাট 
পরিবর্তন দেখা দেবে এবং ভারত হ'য়ে উঠবে ক্ষীর-সাগর ও 
ছুধ-সাগরে ঘেরা দেশ । মহত্তর যুদ্ধের বিরাট ফলাফল ষে 
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যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে ব্যতিব্যস্ত ক'রছে এ কথা তাঁর! বুঝতেই 
চায় না। তার ওপর হ'ল খণ্ডিত ভারতে ক্ষমতা-হস্তান্তর । এ 
কথাও অনন্বীকার্ যে ক্ষমতা-হস্তান্তর কংগ্রেসের অধিকাংশের 
মনে এনে দিয়েছে একট। লোভ। এবং হস্থাস্তরিত ক্ষমত৷ 
ভাগাভাগি ক'রে ভোগ ক'রবার জন্টে নানারূপ জন্য ব্যাপার 
চলছে । সব মিলিয়ে কংখ্রেসকে ফধাড় করিয়ে এক মহাপরীক্ষার 
সামনে । এই পরীক্ষোস্তীর্ণ হওয়া বিশেষ কঠিন। এই 
টাইফুনের মধ্যে নৌকো তীরে ভেড়ীবার ভার প'ডেছে আবার 
রাজেন্দ্রপ্রসার্দের ওপর । 


সমালোচকেরা তার ছ'টা দোব দেখান। প্রথমে হ'লো 
তার নিজের প্রদেশের কিষাণ-আন্দোলন তীর সহানুভূতি 
ভালভাবে আকর্ষণ ক'রতে পারেনি । বিহারের কৃষকেরাই 
ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উর্ধহারে খাজনা দেয়। এ সত্বেও 
বিহারে জমিদারী প্রথা! উচ্ছেদের ব্যাপারে বাজেন্দ্প্রসাদের 
প্রত্যক্ষ সহানুভূতি ও সহায়ত! কখনও দেখ! যায়নি! বিহাঁরই 
ভারতে জন্িদদারী প্রথা উচ্ছেদ ব্যাপারে অগ্রণী হ'লেও এতে 
নাকি রাজেন্দ্র প্রসাদের দান বিশেষ নেই! 

বঙ্গবাসীরা-_-মাজকাঁল পশ্চিম দেশবাসীর তার আরও 
একটি দোষ দেখান। তিনি নাকি বাঙ্গালী-বিদ্বেষী এবং তার 
স্বপ্রদেশ প্রীতি খুবই বেশী। উদাহরণ স্বরূপ তারা বলেন যে 
রাজেন্দ্র প্রসার্দই ১৯০২ সালে ক'লকাতায় বিহারী ক্লাবের 
প্রতিষ্ঠা করে ও ১৯০৬ দালে বিহ্বারি-ছাঁত্র সম্মেলনে প্রধান 
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উদ্যোক্তা হ'য়ে প্রাদেশিকতাঁর গোড়াপত্তন করেন এবং বাংলা 
ও বিহারের মধ্যে সীপে-নেউলের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। 
আমরা আজ সে বিচার ক'রতে পারব না, সে বিচার ক'রবে 
ভবিষ্যকাঁল কিন্তু আজ একথা সত্য রাঁজেন্দ্রপ্রসাদের সম্মুখে 
রয়েছে এক মহাঁপরীক্ষা। পরীক্ষার চেয়ে তিনি উভয় 
সংকটের সম্মুখীন হ'য়েছেন ব'ললে ঠিক বল। হবে! আজ 
পশ্চিম বাঁংলা! বিহারের বাংলা-ভাঁষাভাষী অঞ্চলগুলিকে নিজ 
অন্তভূ্ত ক'রতে চাইচে। রাজেন্দ্র প্রসাদ এ পর্যন্ত এ বিষয়ে 
কোন কথাই বলেন নিণকিন্তু তাকে কথা বলতেই হবে। 
কারণ (তিনিই আঙ্গ কংগ্রেসের কর্ণধার । যদি তিনি বাংলার 
স্বপক্ষে বায় দেন তবে স্বপ্রাদেশবাঁসীর। তার ক্ষেপে যাবে আর 
যদি বাংলার বিপক্ষে যান তা হ'লে তিনি যে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী 
পশ্চিমবঙ্গবাসীদের এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হবে। আজ 
তিনি শয়তান ও গভীর সমুদ্রের মাঝে । কি করে সাঁতরে 
পার হন বা ওপরে উঠে যান--এটাই হ'লো। লক্ষ্য করবার 
বিষয়.! 


রাজ গোপালাচারী 


“বেতের ওপর ভর দেওয়া! তার শীর্ণদেহ, খদ্দরের 
পোঁষধাকের ভেতর থেকে ওঠ! তুরঙ্ক দেশীয় কাধের ওপর বসান 
তাঁর কেশহীন, ডিম্বাকৃতি মস্তিফ নিয়ে তীকে অতি দুর্বল ব'লে 
মনে হয় কিন্তু তিনিই হ'লেন প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের 
বড়লাট হ'লেন এবং তার স্থনাম আছে যে তিনি সমস্ত 
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাড়াতে পারেন ।৮ 


মহামান্য চক্রবর্তী বাভ্ৰীগোপালাচারী অনেকগুলি নামে 
পরিচিত যেমন হ'লো “তাপিম গান্ধী" “রাজাজী”__তীার নামের 
আগ্চক্ষর “সি, আর, ইত্যাদি । এর মধ্যে আগছ্যাক্ষর দুটিই 
সমধিক পরিচিত। বল্পভন্ভাই, বাজেন্দ্রপ্রসা ও রাজা- 
গোপালাচারীকে নিয়েই ছিল গান্ধীজির 'ট্রায়ামভাইরেট? । 
গাহ্বীজি দিতেন পথের নির্দেশ, নির্দেশের ব্যাখ্যা ক'রতেন সি, 
আর, ব্যাখ্যার পর দলবল নিয়ে পথ দিয়ে এগোতেন সর্দার 
প্যাটেল এবং পথের মধ্যে বদি কোন অশ্রীতিকর, কঠিন কাজ 
ক'রতে হ'তে! তবে বিশেষ করে ডাক প'ড়ত বাঁজেন্দ্রপ্রসাদের । 
না হ'লে রাজেন্দ্প্রসাদ চলতেন সর্দারজীর ঠিক পিছু পিছু । 
এই ভাবেই ট্রায়াম্ভাইরেট্‌ চালিয়ে এসেছেন গান্ধীজি । 
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গাহ্বীজির দেওয়! নির্দেশ, বিবৃতি, ধ্যানধারণা সব কিছুরই 
ব্যাখ্যা ক'রে এসেছেন চক্রবত্তী রাজাগোপালাচারী এবং 
গান্ধীজির নিজের কথাতেই রাজাজী হ'লেন গাহ্ধীজির 
অথরিটেটভ্‌ ইন্টীরপ্রেটার । গান্ধীজি কিছু একটা ব'লেই 
শেষ করলেন _বোঝাবার ভার দি, আর, এর ওপর। মি, 
আর যদি বৌঝাতে অক্ষম হ'তেন তবেই গান্ধীজি তার 
প্ররোচনা বা পারস্থয়েশন্‌ ব্যবহার ক'রতেন। অসহযোগ- 
আন্দৌলনে গান্ধীজি গেলেন কারাএীচীরের অন্তরালে। তার 
পত্রিকা “ইয়াং ইণ্ডিয়া চালাবে কে? কে আবার চাপাবেন__ 
সি, আর ! 

এই রকমভাবে ১৯২০ সালের আগে থেকে সি, আর 
গান্ধীজির নীতির ব্যাখ্য! ও প্রচার ক'রে এসেছেন । ১৯২২ 
সালে গয়া-কংগ্রেস গান্ধী-নীতি প্রতিযোগিতায় আহুত হ'লো। 
আহ্বানকারীদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত 
মতিলাল। তারা বললেন অসহযোগের ,আশায় বসে আর 
জাল বুনলে চলবে না, সহযোগিতার মধ্য দিয়েই পথ প্রস্তত 
করে নিতে হবে ; কংগ্রেসের পক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের ও কেন্দ্রের 
আ'ইন-পরিষদে ঢোকবার চেষ্টা করতে হবে । এই প্রস্তাবের 
বিরোধিতা ক'রে গাঙ্ধী-নীতি বিশ্বাসীদের অধিনায়কত্ব করলেন 
সি, আর। আইন-পরিষদে ঢোকার বিরুদ্ধে তার দলকে 
এমনভাবে পরিচালিত ক'রলেন যে দেশবন্ধু, মতিলালের মত 
বড় বড় রধীরীও হয়ে গেলেন অবাক । তামিলল্যাণ্ডের 
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তাঁলিম-গান্ধী সেদিন মহাত্মা গান্ধীর বিজয় পতাক। বহুন 
ক'রলেন। ফলে দেশবন্ধু ছাড়লেন কংগ্রেসের সভাপতির পদ 
এবং প্রতিষ্ঠা করলেন স্বরাজ দলের। কংগ্রেসের সম্মুখে 
এলো মহা ছু্দিন। কিন্তু হঠাং জহরলাল ও আবুল কালাম 
আজাদের কারামুক্তি হওয়াতে ছুর্দিনের মেঘ ঝড়ে উড়ে গেল। 
দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল এবং যুবনেতা 
আবুল কালাম হ'লেন সভাপতি । দিল্লীর অধিবেশনে একটা 
রফা। হ'লে। এবং যে প্রস্তীব গ্রহণ করা হ'লে। তাতে, কংগ্রেসকে 
নয়, ব্যক্তিগত ভাবে কংখ্রেস-কমীদের নির্বাচনে প্রতিদবন্দিতা 
করতে ও ভোট দিতে অনুমতি দেওয়া হ'লো। অর্থাৎ 
সরকারীভাবে কংখ্রেস নিবাচনের সঙ্গে জড়িত হবেনা তবে যে 
কংগ্রেস-কমী ইচ্ছ। করবেন তার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে 
নির্বাচনে ভোট দেওয়ায় বা! প্রতিদন্দ্িতায় কোন বাধা 
থাকবে না। 

গান্ধীজি ও তীর ইন্টারপ্রেটার রাঁজাজী এই মীমাংসা বাধ্য 
হ'য়ে মেনে নিলেন । মেনে নিলেও রাঁজাজী আইন পরিষদে 
প্রবেশকে তখশ মোটেই শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারলেন না। 
দিল্লীর অধিবেশন তার পক্ষে একটা বিশেষ বেদনাদায়ক 
ব্যাপার হ'য়ে রইল। আইন-পরিষদে ঢোকার অনুমতি হ'লো 
আপোষের দ্বারা । আপোষ ত' কখনও এক্সটি মিস্টকে শাস্তি 
দিতে পারে না। 

ইতিহাস কিন্তু স্থন্দরভাবে এর প্রতিশোধ মিল। পনের 
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বছর পরে একদা আইন-পরিষদে প্রবেশের ঘোরতর বিরোধী, 
গয়া-কংখ্রেসে দেশবন্ধুর পরাজয়ের ও পরে পদত্যাগের 
প্রত্যক্ষ কারণ রাঞাজীই দাড়ালেন তার সমস্ত প্রভাব নিয়ে ঠিক 
বিপরীত দ্িকে-কংগ্রেসকে আইন পরিষদে প্রবেশ করাবার 
উদ্দেশ্যে । ১৯৩৭ জালের সাধারণ নিবাচনের পর কংগ্রেস 
যখন বিভিন্ন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হ'য়ে ফাড়াল তখন 
মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সপক্ষে সি, আর, ই, হয়ে ফাঁড়ালেন প্রধান 
সমর্থক ও উদ্যোক্তা । 

১৯৩৭ সালে নিবাচনের পর বিভিন্ন প্রদেশের আইন- 
পরিষর্দে কংগ্রেসই হয়েছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। নিয়ম- 
তান্ত্রিক নীতি অনুসারে এ প্রদেশের গভর্ণররা আমন্ত্রণ ক'রলেন" 
আইন-পরিষদের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মন্ত্রীসভা গঠন ক'রবার 
জন্যে । মাদ্রাজের আইন পরিষদের কংগ্রেসদলের নেতা হুয়ে- 
ছিলেন সি, আর। নির্বাচনের পরই কংগ্রেস একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করে যে যদি গভর্ণরেরা এইরকম প্রতিশ্রুতি না দেন যে 
তারা তাদের “বিশেষ ক্ষমতা” ব্যবহার করবেন না ব। 
ক্যাবিনেটের উপদেশ অগ্রাহ্হ করবেন না, তবেই কংগ্রেস 
মন্ত্রীসভা-গঠনের আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রবে- নচেৎ নয় । সি, আর, 
এর কাছে আমন্ত্রণ এল । সি, আর, আর সকলের মত, 
জানালেন যে আগে প্রতিশ্রুতি চাই পরে আমন্ত্রণ গ্রহণ। 
গভর্ণরেরা ব'ললেন- এরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয় 
কারণ ১৯৩৫ সালের শাসন-পদ্ধতি তাদের এরকম প্রতি শ্রুতি, 
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দেবার ক্ষমতা দেয়নি । এই নিয়ে চ'লল বাদানুবাদ। এই 
সম্পর্কে আইনের কুটব্যাখ্য। নিয়ে ভারতবর্ষ ও বিলাতের 
সংবাদপত্রে গরম হয়ে উঠুল। লর্ড জ্যেঠল্যাণ্ড থেকে আরম্ত 
ক'রে স্তর তেজবাহাছুর শপ্রু পর্যন্ত এই ব্যাপার নিয়ে মত 
প্রকাশ ক'রলেন। উপায়স্তর না দেখে গভর্ণরেরা এই সমস্ত 
প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্টটলের মধ্য থেকে মন্ত্রী নির্বাচন ক'রে 
অন্তবর্তা মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠা ক'রলেন। নিয়মতন্ত্রে সংখ্যালথিষ্ঠ 
সম্প্রদায় থেকে মন্ত্রীভা গঠন কর! মানে হ'লো নিয়মতন্্রকে 
অভিবাদন ক'রে বিদায় দেওয়া। এই ঘটনায় আইন-পরিষদে 
প্রবেশের বিপক্ষে ধারা ছিলেন তারা ত" উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন । 
কে, এম, মুন্সী ত? উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই ফেললেন-_-'জন- 
সাধারণের ইচ্ছার প্রথম আঘাতেই, এবং “একবিন্দু রক্তপাত 
না হয়েও ১৯৩৫ সালের শাসনপদ্ধতি ভেঙ্গে প'ড়ল। 
রাজাজীর দল কিন্তু ভেঙ্গে প'ড়তে দেওয়ার মোটেই পক্ষপাতী 
ছিলেন না_গান্ধীজিও ছিলেন না! কলে চ'লতে লাগল 
ইংরেজ সরকারের দর কষাকষিঃ আমরা এতট উঠেছি 
তোমরা কতটা নামতে পার ? অবশেষে ভাইস্রয়ের বিবরণীতে 
ইংরেজ সরকার এই আপোষের বিষয়ে অনেকটা নেমে এলেন। 
এবং ভাইস্রয়ের এই বিবরণীকেই চরম ব'লে গ্রহণ করতে 
তেজবাহাছুর শপ্রু প্রভৃতি উপদেশ দ্িলেন। ১৯৩৭ সালের 
৭ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কষিটির অধিবেশন বসে এবং 
মন্ত্রীত গ্রহণের সপক্ষে প্রস্তাব গ্হীত হুয়। খবরের কাগজের 
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সংবাদে প্রকাশ ষে ওয়ার্কিং কমিটি সম্পূর্ণ একমত হ'য়ে 
এই প্রস্তাৰ গ্রহণ করেন, তা ভুল। প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাব 
গৃহীত হয়েছিল তিনজনের মতের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 
তৎকালীন সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল, আচার্য নরেন্্রদেব ও 
অপর একজন সমাজতন্ত্র নেত। অচ্যুত পট্টবর্ধন হু'লেন এই 
তিনজন । মতিলালের বিরুদ্ধে রাজাজী জিতেছিলেন গয়া- 
কংগ্রেসে, আজ জিতলেন জহরলালের বিরুদ্ধে । পনের বছর 
আগে যে অনাপোষী সত্যাগ্রহী আইন-পরিষদ গৃহকে পাপের 
লীলা-নিকেতন ব'লে মনে করতেন, পনের বছর পরে তিনিই 
হ'লেন মাদ্রাজের প্রথম নির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী। 

এই যে পরিবর্তন এর কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান 
ক'রলে দেখ! যার যে রাজাজীর মনে ক্রমে এসেছিল কিছু 
ক'রবার ইচ্ছা_-একট1 গড়বার ইচ্ছ।। শুধু' ভেঙ্গেই আর 
তিনি আনন্দ পেতেন না। ভাঙ্গনে তীর একট! ক্লান্তি 
এসেছিল । এই ক্লান্তি থেকে নিষ্কৃতি প্মবার জন্যে তিনি 
অবলম্বন খু'জতে লাগলেন। এই অবলম্বন খুঁজতে খুঁজতে 
তিনি অনেক বড় সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছিলেন। বড়সিদ্ধান্ত 
ব'ললেই যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত মনে ক'রতে হবে ত৷ নয় কারণ 
তীর সমস্ত সিদ্ধান্তগুলির বিচার হবে সময়ের মাপকাঠিতে। 
সিদ্ধান্তগুলি হ'লে! আমাদের সমসাময়িক । সমসাময়িক কোন 
কিছুর নিরপেক্ষ বিচার সহজ নয়। মহত্তর যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই ভারতকে যুদ্ধরত দেশগুলির অন্যতম ব'লে 


৮০ সপ্তধষির কথা 


ঘোষণা কর! হলে এবং যুদ্ধার্থে ভারতে থেকে পুরো উদ্ধমে 
লোকজন, অন্ত্রশন্প সংগ্রহ করা হ'তে লাগল। কংগ্রেস বললে, 
এ কিরকম,ব্যাপার ? ভারতের অনুমতি ব্যতিরেকেই ভারতকে 
“যুদ্ধোরত” ঝুলে ঘৌষণ।? এ অন্যায়! ইংরেজ সরকার 
ব'ললেন, এই অন্যায়কে ন্যায়ে পরিণত ক'রতে হলে কি ক'রতে, 
হবে; তখন কংগ্রেস একট] ফিরিস্তি দিলেন । এবং ইংরেজ 
সরকারও একটা পাণ্ট। ফিরিস্তি দিলেন। এই নিয়ে চলল 
বাদানুবাদ, বিবৃতির পর বিবৃতি । এলেন স্তর স্টাফোর্ড 
ক্রাপস্‌ বুটেনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে প্রস্তাব 
নিয়ে। ফিরে গেলেন প্রস্তাবের খসড়া বগলে পুরে। 
তারপর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অন্তহিতি হ'লেন আহপ্মদনগরের 
দুর্গে এবং আরম্ভ হ'লে। আগঞ্ট-আন্দৌলন । এবং অন্যায়কে 
হ্যায়ে পরিণত করার বিফল চেষ্টার হ'লো অবসান ! 


সাধারণের কাছে হয়ত, এ খবর অদ্ভুত ঠেকবে যে যুদ্ধ 
আরস্ত থেকে ক্রীপস্‌ মিশনে বি্শত। অবধি কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে ক'রেছেন রাজাগোপালাচারী-_ মহাত্মা 
গান্ধী নন। কংগ্রেসের বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিক হিসেবে 
মহাত্বা। গান্ধী ভারত বৃটেনের করতল গত থাঁক। অবধি কখনও 
এই যুদ্ধের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রতে উপদেশ দেননি, বরং 
যুদ্ধের বিরোধিতাই ক'রে এসেছেন। ১৯৪১ সালে কংগ্রেসের 
কার্যকরী পরিবদ হঠাৎ সহযোগিতার জন্যে সর্তাবলী 
ভাইস্রয়ের কাছে প্রেরণ করেন । ওয়াকিং কমিটির এই প্রক্তাব 
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পুনায় নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি গ্রহণ করেন। গ্রহণ 
করার অর্থ হ'লে গান্ধীজিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা। এই 
প্রস্তাব গ্রহণে বিশিষ্টতম অংশ গ্রহণ করেছিলেন রাঁজ।- 
গোঁপালাচারী। রাজাজী হারিয়েছিলেন দেশবন্ধুকে, 
জহরলালকে আর এইবার হারালেন গান্ধীজিকে। এলেন স্যার 
স্টাফোর্ড ক্রীপস্। ক্রীপসের দৌত্যের পক্ষে কংগ্রেসের 
অনুকুল মনোভাব গড়ে তোলবার পেছনেও কাজ করেছে 
সি, আর এর ব্যক্তিত্ব, বৈদগ্ধ ও বুদ্ধিমন্তা ৷ ব্রীপসের দৌত্যের 
বিফলতার পর কংগ্রেসের নায়কত্ব রাজাগোপালাচান্নীর হাত 
থেকে চলে গিয়ে গান্ীজির কাছে আবার আশ্রপ় গ্রহণ 
করল । 

ক্রীপস্‌ যাবার পরও রাজাজী কেন্দ্রে শাসনের অংশ গ্রহণ 
ক'রে যুদ্ধে ইংরেজের সহায়তা করবার আশা মন থেকে 
জলাগ্রলি দেননি । ক্রীপস্‌ যাওয়ার পরই তার সভাপতিত্বে 
মাদ্রাজ আইন-পরিধদের কংঞ্রোসী সদশ্যেরা এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করে। প্রস্তাবটি হ'লে! মুশ্লীম লীগের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী 
মেনে নেওয়া! হোক এবং তৎকালীন পরিস্থিতির উপযোগী এক 
কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করবার জন্যে মুশ্লীম লীগের সহযোগিত। 
কামনা! করা হোক। এই প্রস্তাবটিই আবার দিন পনের 
পরে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটির সভায় পেশ 
কর। হয়, সেখানে প্রস্তাবটির সপক্ষে ভোট দেন মাত্র ১৫ জন, 


বিপক্ষে যান ১২* জন । 
ঙ 


৮২ সপ্তধির কথা 


এই ঘটনার পরই রাজাজী প্রথমে কংগ্রেসের কার্যকরী 
পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং পরে কংখ্রেসের সঙ্গে 
সকল রকম সম্বন্ধ ছেদ করলেন এবং মুশ্লীম লীগের 
দ্াবীর স্বপক্ষে নিজের এঁ ষতাঁমত প্রচার ক'রে বেড়াতে 
লাগলেন । | 

তারপরের ঘটনা হ'লে গান্থী-জিন্না সাক্ষাতকার । 
মুশ্্রীম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা আপোষের জন্যেই এই 
সাক্ষাতকীর। এই সাক্ষাৎকারের মূলে ছিল রাজা- 
গোপালাচারীর ফরমূলা। গান্ধীজি প্রথমে এই ফরমূলার 
বিপক্ষে ছিলেন এবং বলেছিলেন--**.“ভারতকে খণ্ডিত করা 
পাপ।” পরে গান্ধীজি রাজাজীর এই মীমাংসার হ'লেন 
প্রধান সমর্থক । রাঁজাজীর ফরমুল। তখন কোন কাজে আসেনি 
সত্যি, কিন্ত্বী আজ র্যাড্র্রিফ্‌ বাটোয়ারার ফলে ভারত ও 
পাকিস্থানের যে রূপ দাড়িয়েছে, রাজাজীর ফরমূলার রূপের 
সঙ্গে তার বিশেব তফাৎ নেই। গ্ৰাঙ্গী-জিন্না পত্রাবলী ও 
লি, আর করমূলা যখন প্রকাশিত হয় তখন রাঁজাজী সেই 
পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছিলেন যে কোন সং প্রচেষ্টাই ব্যর্থ 
হ'তে পারে না। মাউণ্টব্যাটেনের পরিকল্পনা এ উক্তির 
যাথাথ্যই প্রমাণ করে। কংগ্রেসের নীতি অনুমারে ভারতও 
আজ অখণ্ড নয়; মুশ্লীম লীগের দাবী অনুসারে আসাম, বাংল! 
ও পাঞ্জাবের সমস্তটাই পাকিস্থানের অন্তূক্ত হয়নি। ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাজাগোপালাচারীই. কঠোর সত্য সবার 
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আগে দেখতে পান এবং তার সম্মুখীন হওয়ার সাঁহসও ভার 
কোন অংশে কম নয়। 

এই সব ঘটনায় জনসাধারণের মনে তীর প্রতি গ্রীতির বদলে 
জমে ওঠে বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষের সম্বন্ধে একটা ঘটনাতেই 
খানিকটা পরিক্ষার ধারণ! হবে। ১৯৪৬ সালে একদা 
'দেবতা-বিশেষ রাজাজীকে তামিল-কংগ্রেস মনোনীত ক'রতে 
রাজী হু'লোন। এই অজুহাতে যে তিনি কংগ্রেসের নিয়মিত 
সভ্য মন। কংগ্রেসসভাপতির আসন থেকে আজাদ 
নির্দেশ দিলেন--রাজাজীর নেতৃত্ব গ্রহণ কর। মদ্রদেশীয্নেরা 
কংগ্রেস সভাপতির কথাও কানে তুললে ন1। তখন্ব রাজাঞ্জীকে 
নেওয়া হ'লে। কেন্দ্রীয় সরকারে ও পরে পাঠান হ'লে! 
পশ্চিম বাংলার গভর্ণর ক'রে। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা অনেক 
অসন্তুপ্ট হ'লো। রাঞজাজী হবেন গভর্ণর! রাজাজী গভর্ণর 
হুলেন এবং আস্তে আস্তে পশ্চিমবঙ্গবাদীর হয়ে উঠল তার 
নিদারুণ ভক্ত। তারপর খবর বেরুল যে রাঞ্জাজী হলেন 
গভর্ণর জেনাবেল। এতে লোকে আনন্দ প্রকাশই কর'ল। 
প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই অভিমত যে রাঁজাজীর মনোনয়ন 
ষোগ্যতম মনোনয়ন । এই ঘটন। থেকে একটা জিনিষ 
প্রমাণিত হয় যে রাষ্নীতিতে জনপ্রিয়তা হ'লে। সবচেয়ে 
ক্ষণস্থায়ী এবং জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি অতি ছুর্বল। 
হুতরাং রাষ্ট্রনীতিতে বাঁন্তববাদীরা৷ উপদেশ দেন-_“ঘাবড়ীও 
মত, দে! রোজ বাদ সব ঠিক হে] বারগ! ॥ এই দো রোজ" 


৮৪. সপ্তবির কথ। 


যিনি ঠিক থাকতে পারেন তিনিই সব ঠিক করতে 
পারেন। 

তার সরল জীবনযাপনের বিষয় উল্লেখ ক'রে ভবিষ্য- 
কালের কোন এতিহাসিক হয়ত তাকে সুলতান নাসিরুদ্দিনের 
সঙ্গে তুলনা করবেন। যখন তিনি মীন্রাজের প্রধান মন্ত্রী 
তখনও তিনি নিজের হাতে নিজের কাপড় কাঁচতেন; ক্রমে 
অবশ্য কীজের চাপে এ কাজ ছেড়ে দিতে হয়। 

বন্ত। হিসেবে রাজাজীর তুলনা মেল ভার। সার! 
বক্তৃতায় একটিও বাজে কথ পাওয়। যায় না, একটিও অতিরিক্ত 
শব্দ ব্যয় নেই। শব্দ বিষয়ে এই মিতব্যয়িতা অবশ্য তাকে 
কখনও সাধারণের বক্ত1 হিসাবে পরিচিত করেনি । তার 
লেখাও তার বক্ততার ছচে গড়া । কি লিখতে হবে এবং 
কতটুকু লিখতে হবে এটা রাজাজীর চেয়ে পৃথিবীর ক'জন 
লেখক ভাল বোঝেন তা সন্দেহের বিষয়! লেখায় তার 
সাহিত্যিকের প্রতিভা ছড়িয়ে আছে প্রতি ছত্রে। অনেকে 
অবাক হুন এবং ভাবেন_ আহা! রাঁজাজী যদি শুধু সাহিত্য 
নিয়েই থাকতেন ! তার রচনা ও বক্তৃতায় আর একটি 
বিষয় আছে তা হ'লে তীব্র সমালোচনার সঙ্গে হাশ্তরস ও 
বক্রোক্তিন্ন অস্ভুত সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণের ফলেই তার; 
রচন। হ'য়ে ওঠে অননুকরণীয় । 

এই অননুুকরণীয় সমালোচনার একটি উদাহরণ নেওয়া 
যাক। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর যখন মন্ত্রীসভা গঠন 
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নিয়ে কংগ্রেষের সঙ্গে ইংরেজ গভরণ্ণরদের মতের মিল হ'লোনা 
তখন এ সমস্ত প্রদেশে অন্তরর্তী মন্ত্রীসভার প্রতিষ্ঠ। হয়। এই 
সরকারের আয়ুকাল ছিল মাত্র ৬৫ দিন। অন্তর্বতী-মন্্রীদের 
অনেকে গভর্ণরদের প্রার্দশিক শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ন৷ 
করার বিষয়ে উল্লেখ ক'রে তাদের উক্ফৃসিত প্রসংশা করেন। 
এই প্রসংশার বোধকরি এই উদ্দেশ্যই ছিল যে কংগ্রেসকে 
বোঝান যে গভর্ণরেরা প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিবেন ন।'_-এইরকম প্রতিশ্তি না দিলেও সাধারণতঃ 
হস্তক্ষেপ করেন না । এই সব উচ্ফ্ুসিত প্রসংশ। শুনে রাজাজী 
এক বিবৃতি দিলেন 2 “ভারতের সমস্ত অন্তর্র্তা মন্ত্রীসভা 
তাদের কাজে গভর্ণরদের হস্তক্ষেপ না করার বিষয়ে একেবারে 
উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছেন । ৬৫ দিনের সার্কাস তাদের কাছে 
এই কথা শ্হির নিশ্চিত ক'রে দিয়েছে যে তারা যদি সিংহের 
মুখের ভেতরে মাথাঁও ঢুকিয়ে দেন, তবুও সিংহ কামড়াবে 
মা; সেযাই হোক সার্কাসের কর্মচার)ও পোষা সিংহদের 
বিষয়ে যে কথা অত্য কংগ্রেস ও বুটিশ সরকার সম্বন্ধে সে 
কথা সত্য নয় ।” 


কায়েদে আজাম্‌ জিনা 


আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন স্কুল-পাঠ্য কেতাঁবে অনেক 
মহাপুরুষের জীবনী পড়েছি। জীবনীকারেরা মহাপুরুষের 
মহত্ব পরিমাপ ক'রতে গিয়ে প্রায়ই এই কথ। বলতেন, “নি 
বদি কয়েক শতাব্দী পূর্বে জন্মগ্রহণ করিতেন তবে ইহার পক্ষে 
এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব ছিল না” কায়েদে 
আজাম্‌ এই কথাই প্রমাণ ক'রে গেছেন যে স্বাধীন রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার জন্যে কয়েক শতক পূর্বের পরিবেশের প্রয়োজন হয় 
ন। আজ এই বিশ শতকেই, এই আণবিক বোমার যুগেই 
এক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে । 

স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। 
এসেছিলেন সাধারণ অবস্থা থেকে, করে গেলেন এক 
অসাধারণত্বের স্ষ্টি। শেরশাহ ছিলেন একজন জায়গীরদারের 
পুত্র । পিতা তাকে তাড়িয়ে দিপেন জায়গীর থেকে; 
ভাগ্যান্বেষণে চললেন শেরশাঁহ--বসলেন দিল্লীর তক্তে। 
দিলীর মসনদে বসেই ক্ষান্ত হলেন না, এমন সব সংস্কার ও 
প্রবর্তন ক'রতে স্থুরু করেছিলেন যে আকবর দি গ্রেটের গ্রেট 
হবার পথ হ'য়ে উঠেছিল স্থগম। আকবরের মহামতিত্ব 
কতট। শেরশাহের জন্যে তা এঁতিহাসিকের পরিমাপ ক'রে 
উঠতে পারেন নি। পারবার কথাও নয় কারণ মহত্ব ত' আর 
পদার্থ নয় ষে মাপলেই হুবে। 


কায়েদে আজাম্‌ জিল্া ৮৭ 


এইরকম ভাগ্যান্বেষী রাষ্রনায়কদের কথ! ইতিহাসের পাতায় 
পাঁতায়-_প্রাচীন ও সাম্প্রতিক উভয়েরই। রবার্ট ক্লাইভের 
সঙ্গে সঙ্গে বোধকরি গ্রাচিন ইতিহাসের যবনিকা পাত হয়ে 
নূতন যুগের.সুক হয়েছে । তার আগে অবিশ্যি গ্লোরিয়াস্‌ 
রেভোলিউশন্‌ দেশজয়ীদের প্লোঠি খানিকট। ম্লান ক'রে 
দিয়েছিল। 

এরকম বলার কারণ হ'লো- রবার্ট ক্লাইভ পর্যন্ত প্রত্যেক 
রাষ্ট্রনায়ক রাষ্ট্রের বা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তরবারির 
সাহায্যে এবং নিজেরাও ছিলেন অন্ত্রবিগ্ভায় নিপুণ এবং 
সৈম্চালনায় পারদশাঁ। রবার্ট ক্লাইভ পর্যন্ত পলিটিকোর 
দ্বন্দের সবসময়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হ'ত অস্ত্রের দ্বারা । তখন 
তখন রাজনীতি ছিল, রাগ্রনীতি ছিল না। এবং পৃথিবী ছিল 
মস্ত বড়। 

রাজার যে নীতি সেই হ'লো রাজনীতি । তার! স্বামীকে 
ফাঁসি দিয়ে স্ত্রীকে জায়গীর নিতেন, আঙ্গুলের ইঙ্গিতে রাজ্যের 
যেকোন লোকের মাথ! দেহ থেকে সরাতেন আর বার 
মাথা সরবার কথা তার মাথায় হ'য়ত মুকুট পরিয়ে দিতেন । 

পৃথিবী ছিল বড় অর্থাৎ দিল্লী থেকে বাংলায় আসতে 
লাগত ছু" মাঁস-_দিল্লী মেলে দেড় ছু" দিন বা ডালমিয়া জৈনের 
কৃপায় ২৪ ঘণ্টায় নয়। বিলেত থেকে আসতে হ'ত, কেপ 
কলোনী ঘুরে, তিনমাসে। 

এই বড় পৃথিবীতে রাষ্ট্রনীতির স্থান প্রকৃতপক্ষে নেই, 


৮৮ সগ্ুবির কথ। 


আছে রাজনীতির । রাগ্রনীতির তখনই উদ্ভব হয় যখন তার 
প্রয়োগের ক্ষেত্র হয় স্বপ্লপরিসর--ছোট দেশ বা ছোট 
পৃথিবী । এত ছোট পৃথিবী যে যাতে জহরলাল হোয়াইট হলে 
কাবিনেট মেম্বারদের সঙ্গ দেখা ক'রে ৩০ দ্ষণ্টায় দিল্লীতে 
আবার ক্যাবিনেট মেম্থারদের সঙ্গে দেখা ক*রতে পারেন । এই 
এই বাষ্রনীতির যুগে রাষ্ট্প্রতিষ্ঠা ক'রতে হয় অন্যভাবে এবং 
কি ভাবে কায়েদে আজাম ত! দেখিয়েছেন অনন্যসাধারণরূপে । 

প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে ছু একজন মনব্দী ছিলেন ধার! 
নিজের! অস্ত্রশস্ত্রের ধারে না ঘেঁসলেও ঢালের পেছন থেকে 
সাআজাজ্যের সীমানা বাঁড়িয়াছেন ; একজনকে তক্ত থেকে 
নামিয়ে আর একজনকে বসিয়েছেন, সিংহাসনের পেছনে থেকে 
রাজার হস্ত চালনা ক'রেচেন। চাঁণক্য, গিয়াস্থৃপ্দিন বলবন, 
ওয়ালপোল ও নান! ফারনবিশ হু'লেন এই শ্রেণীর মনন্বীদের 
মধ্যে। চাণক্য বিরাট; মৌর্য সামাজ্য স্থাপনার ইতিহাসে 
চাঁণক্যের দান অপরিমেয়--কিন্ত্ু ন্দ্রগুণ্তকে তিনি ম্লান ক'রে 
দিতে পারেন নি; তেমনি ওয়ালপোল, গিয়ান্থদ্দিন বলবন ব! 
নানা কারনধিশের কৃতিত্ব তদানীন্তন ইতিহাসের সুর ও শেষ 
নয়। কায়েদে আজাম জিন্নার পাকিস্থান স্ষ্টিতে কিন্তু 
তিনিই সুরু ও শেষ। ফুটবলের উপম] দিতে গেলে বলতে 
হয় যে নিজের গোল থেকে বল টেনে নিয়ে গিয়ে স্কোর ক'রে 
এখন যুনিফর্ম বদলে, গোলে এসে ডিফেন্স ক'রছেন। স্যর্িত” 
"লো, এখন সৃষ্টিকে বাচাতে হবে ! 


কায়েদে আজাম্‌ জিন্না ৮৯) 


কায়েদে আক্কাম ছিলেন মিঃ মোহম্মদ আলি জিনা যেমন 
অহাত্া গান্ধী ছিলেন মিঃ মৌহনদাস করমাদ গান্ধী । 
একজন প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার তিনি, বিখ্যাত ধনী-কম্ঠাকে 
বিবাহ ক'রে জিন বিখ্যাতভাবেই জীবনযাপন ক'রে 
এসেত্ছন। বাষ্টনীতির প্রতি তার আগ্রহ চিরকালই ছিল, 
এবং কংগ্রেসের ছিলেন তিনি একজন খ্যাতনাম! সদন্য। 
রাষ্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও তিনি অনেকদিন পরধন্ত 
রাষ্ট্রনীতিকে রাজকীয় উদাসদৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রে এসেছেন। 
পলিটকা হ'লে! শিক্ষিত ও অভিজাতদ্দের বিলাস; এতে 
আনন্দ আছে কিন্তু আবেগ নেই--এই ছিল তার মনোভাব। 
শোনা যায় যে তিনি প্রস্তাব এনেছিলেন যে প্রবেশিকা 
পরীক্ষোতীর্ণ ন। হ'লে যেন কংগ্রেসের সভ্য ন। কর! হয়। 
মন্দলোৌকে আরও একটা কথা রটায় যে একবার তিনি 
পোষাকের ভাজ খারাপ হ'য়ে যাবে বলে কংগ্রেসের মাঁটাতে 
বিছানে! সভামণ্ডপে ব'সতে অস্বীকার করেছিলেন । ক্রমে 
তিনি বিলাঁসকে কর্তব্যে পরিণত করেন এবং রাষ্্রনীতির 
মধ্যে মুসলমান জনসাধারণকেও এনে কেলতে চান। এটা 
ঘটে কিন্তু অনেকদিন পরে। | 

ভারতে প্রধান ছুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে: 
সম্প্রীতির অভাব চিরকালই ছিল। জাতীয়তাবাদী নেতার। 
ভারতে, একটি মাত্র জ্বাতি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা বিশেষভাবে 
করলেও হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধের ইতিহাস বিপরীত 


৯5 সগ্ুধির কথ। 


সাক্ষ্যই দেয়। ধর্ম জাতি গঠনের পক্ষে কোন প্রয়োজনীয় 
উপাদান নয়'--একথা ভারতবর্ষের প্রতি প্রযোজ্য নয়। 
জাতীয়তাবাদীরা যখন ব'লতেন যে ভারতে একটিমাত্র নেশন্‌ 
আছে তখন বিরুদ্ধবাদীরা ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসের 
সান্প্রদ্দায়িক সম্বন্ধ দেখাতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ ক'রতেন না। 
ধর্মান্ধতা ভারতে এত বেশী যে ধর্মের সঙ্গে সংঘাতে জয়ী হয়ে, 
“নেশন” গোছেন যে একট। গালভর1 ভাব গ'ড়ে উঠবে তা 
সম্ভব নয়। জান্প্রদায়িক মিলন মাঝে মাঝে ঘটলেও তা 
হয়েছে ক্ষণস্থায়ী এবং উদারদৃষ্টিসম্পন্ন দেশভক্তকে ভাল 
ক'য়েই বুঝিয়ে দিয়েছে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ততদিন 
আকাশকুহ্থমই থাঁকবে যতদিন না পরিবেশের পরিবর্তন হয়। 
খিলীফৎ-আন্দৌলনের সময় হিন্দু মুসলমান হাত মিলিয়েছিল' 
এবং একই বক্ততামঞ্চ থেকে একই কথার প্রতিধ্বনি ক'রেছিলে 
জোর গলায়; কিন্তু খিলাফৎ হলো ক্ষণস্থায়ী তাই খিলাঁফৎ 
হ'লে! ব্যতিক্রম_এখং ব্যতিক্রন কোন নিয়মেই প্রবর্তন 
করেন! । 

হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের ধর্মান্ধতা বেশী এবং গুরু বা 
যৌলভীর অন্ুশাসনের বেড়ীর মধ্যে তারাই থাকে বেশী” 
একথা অনম্বীকাধ। যখন ইংরেজরা ক'রলে ভারতজয় এবং 
ইংরেজী শিক্ষা ও যুরোগীয় সংস্কৃতির প্রচার ক'রতে স্থুরু 
করলে তখন মৌলভীরা! উপদেশ দিলেন, “এ আওতা! থেকে 
দুরে থাক..." ইংরেজী শিক্ষা আমাদের সর্বনাশ করবে 


কায়েদে আজাম্‌ জিন ৯১ 


এইরকম উপদেশ দেওয়ার ছু'টি কারণ ছিল 1 প্রথম হ'লো, 
ইংরেজর! মুসলমানদের হাত থেকেই এদেশ কেড়ে নিয়েছিল, 
তাই মৌলভীদের মধ্যে এবং সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও 
শাসকসম্প্রদায়ের অভিজাতমূলক ভাবটা ছিল পূর্ণমীত্রায় 
বর্তমান; আর হু'লো, ইংরেজর! শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রেছিল 
সত্যি কিন্তু ধর্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করেনি অথচ ধর্মশিক্ষা 
ছিল মুসলমানদের শিক্ষার অঙগ। তাই তারা এইরকম 
সেকুলারাইজড্‌ এডুকেশনের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে 
পারলে না। মক্তব ও মা্রীসার শিক্ষাই হ'লো তাদের 
একমাত্র অবলম্বন । এই জব মক্তব ও মাদ্রাসার নামে অনেক 
অহিম! বা জমিজম! ছিল। এই জমিজমা থেকে যা আয় হ'ত, 
সেই আয়েতেই মক্তব ও মাদ্রাসা চ'লত। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী 
এই সব জমিজম1 বাজেয়াপ্ত ক'রলেন। এবং ফলে অনেক 
মক্তব, মাদ্রাসা বন্ধ হ'য়ে গেল এবং এইরকম হওয়ার ফলে 
মুসলমানর চ'ল্ল অধোগতির পথে। স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের 
কথায়, “কাল তার! ছিল বিজয়ী ও শীস্ক সম্প্রদায়, আজ 
তাঁদের পক্ষে বেঁচে থাকাই হু'লো। কঠিন ।-.....তারা হ'য়ে উঠল 
একটা জাতি যাদের ধঁতিহথ অতি গৌরবময় কিন্তু বর্তমানে 
যাদের পক্ষে জীবনধারণই হ'য়ে উঠল একটা বিরাট সমন্য।-"" 
******একশ পঁচাত্তর বছর আগে বাংলাদেশে কোন সন্রান্ত 
মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া ছিল বিশেষ কঠিন, কিন্তু 
বর্তমানে তার পক্ষে ধনী হওয়া একাস্ত অসম্ভব ।” 


৯২ সপ্তবির কথা 


মুসলমানদের যখন এইরকম অবস্থা তখন এলেন তাদের 
পরিত্রাণকর্তা স্তর সৈযনদ আমে? খা । তারই ভাকে মুসলমানর! 
স্ৃপ্তি থেকে জেগে উঠল। কামাল আতাতুর্কের মত তিনি 
ভারতের “সিক্‌' সম্প্রদায়ের সিক্নেস্‌ দূর করবার জন্যে অভূত- 
পূর্ব চেষ্টা ক'রলেন। তীর প্রতিষিত আলিগড়ের এম্‌, এ, ও 
কলেজ, পরে য। বিশ্ববিগ্ভালয়ে পরিণত হয়েছিল, মুসলমানদের 
আত্মবিস্মৃতি ঘুচিয়ে দিলে । তারা বুঝতে পারল যে তার! 
কেবল আন্এম্প্রয়েড নয়, বিদ্যা ও শিক্ষার অভাবে আন- 
এম্প্রএবল্‌ও বটে। আলিগড়ের যুরোপীয় অধ্যাপকের! 
মুসলমানদের চোখের ছাশির ওপর নিপুণ হস্তে অস্ত্রোপচার 
ক'রলেন, ফলে তার! হয়ে উঠল চক্ষুক্সান। সুরু হু'লো তাদের 
মধ্যে নবজাগরণ ! | 

স্যার সৈয়দ আমেদ তাদ্দের জাগিয়ে ছিলেন কিন্তু তাদের 
মাতালেন কায়েদে আঞ্জাম, যদিও তার আগে খিলাফতে 
তারা একবার মেতেহিল। জপ্রর্বার হিগাবে মুসলমানরা 
কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে একাম্সা হয়ে যায়নি, যদিও 
মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যপ্তি নিজেদের এর 
জড়িয়েছিলেন। আস্তে আস্তে মুস্্রীম লীগ যখন কংগ্রেস 
থেকে দূরে স'রে গেল তখন এই সমস্ত নেতাদের অনেকে 
লীগের শান্ত, শীতল আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে নঙ্গর ফেললেন। 
জিন! হ'লেন এদেরই একজন। হিন্দু ও মুসলমান শ্বাতে 
হাত মেলায় তার জন্যে একসময় তিনি এমন চেষ্ট। ক'রেছিলেন 


কায়েদে আজাম জিন্না ৯৩ 


যে সরোজিনী নাইড়ু তীকে বলতেন “হিন্দুমুসলমান মিলনের 
দূত। দৌত্যকার্য ছেড়ে দিয়ে ক্রমে তিনি হ'য়ে উঠলেন 
মুসলমানদের প্রধান সেনাপতি । 

সৈয়দ আমেদ পথ বাতলে দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু সে পথ 
দিয়ে হাঁটতে গেলে চাই মরাল্‌ এনারজিয্ম্‌ বা ৰিবেকানন্দের 
কর্মযোগ । কায়েদে আজাম এই কর্মষোগ করলেন সরবরাহ 
মুসমানদের মধ্যে । ভার্সাইএর সন্ধির পর পরাজিত জার্মেনীর 
এই রকম মরাল এনারঞ্িষ মের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল; 
এবং তা জুগিয়েছিলেন এড্লফ, হিটলার । কর্মযোগের 
ফলে জার্মেনী বড় হয়েছিল কিন্তু ছুঃখের বিবয় তার! 


আমন্ত্রণ ক'রেছিল অশিবকে ! 
সংঘবদ্ধ করার এবং সংঘঠন করার ক্ষমতা! জিন্নার চেয়ে 


আর কোন ভারতীয় নেতার বোধ করি নেই। সর্দার 
প্যাটেলের সঙ্গে তার কতকটা তুলনা হ'তে পারে । তুলনার 
সময় একট! কথা মনে রাখতে হবে যে প্যাটেলের পেছনে 
ছিলেন কংগ্রেস ও গান্গী-নেহেরু-আজাদ-রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত. 
সহকর্মীগোষ্ঠী, কিন্তু জিন্না গড়েছেন সহকর্মীর দল এবং 
তারপর তাদের চালিয়েছেন নিজের অঙ্গুলি ইনিতে। 

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য বে তার কর্মে অধিকাংশ 
সময় তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছ 
থেকে কিন্তু জিন্নার হু'লো এইখানেই কৃতিত্ব যে তিনি কোন 
স্থযোগ বা কোন উৎসাহুকেই বয়ে যেতে দেননি । ইরেজ- 


৯৪ সগ্তঘির কথা 


সরকারের মুখপাত্রদের এক একটি উৎসাহমূলকবাণীকে 
কাজে লাগিয়ে জিন্না দশ লক্ষ মুসলমানকে নিজের পতাকাতলে 
সমবেত করেছিলেন প্রত্যেকবার । 
ংগ্রেস বলতে অনেক নেতার কথাই, একসঙ্গে স্মরণ 
হয় কিন্তু মুশ্লীম লীগ বললে প্রথমে মনে পড়ে কায়েদে 
আজামকে। জোস রাত্রে প্রথমেই চোখ যায় টাদের দিকে, 
তারপর হয়ত খেয়াল হয় দেখা যাক আকাশে কি রকম তারার 
মেল৷ ! ক্রীপস্‌ মিশনের সময় একজন বিদেশী সাংবাদিক এই 
ভাষা ব্যবহার করেছিলেন “মিঃ ভিন্না এবং তার মুশ্লীম 
লীগ”-মুশ্লীম লীগ ও তার প্রেলিডেন্ট মিঃ জিন্না নন। একটি 
সংবাদ পত্রে তাকে উপহাস ক'রেছিল এই ব'লে-_“ওয়ানস্‌ 
প্রেমিডেন্ট অলওয়েজ, প্রেসিডেন্ট” অর্থাৎ মুশ্্রীম লীগের 
সভাপলির ব্দল হয় না। বদল করার প্রয়োজনও হয়নি 
বরং বদল করা ছিল বিপদজনক ক্রীপস্‌ মিশন থেকে 
মাউন্টব্যাটেন-প্ল্যান পর্যন্ত তিনি অভুতভাবে লীগকে পরিচালন! 
ক'রে এসেছেন। লীগকে ইংরেজ সরকার অনেকদিন ধারে 
পরোক্ষভাবে পালন ক'রে এসেছিলেন। কিন্তু তারাই হু'য়ে 
গেলেন অবাক ফ্রাঙ্কেনহটাইনের রূপ দেখে। 
কংগ্রেস ছাড়ার পর থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কায়েদে 
আজাম কীজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন বটে তবে কংগ্রেসকে 
ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতে পারেন মি। ১৯৩৭ সালের নিবাচনের 
আগে ও পরে জিন্। হয়ে ধাড়ালেন অন্দরে কংগ্রেসের প্রধান 
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প্রতিপক্ষ । এর আগে অবশ) তার বিখ্যাত “চোদ্দটি অর্তের: 
প্রস্তাব ভারতের রাষ্্রনীতিতে অন্যতম বিখ্যাত নিদর্শনপত্র। 
এট। নিশ্চয়ই তার প্রাপ্য প্রণংস। ষে এই চোদ্দটা সর্ভের 
তেগটিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গৃহীত হ'য়েছিল ১৯৩৫ সালের ভারত- 
শাসন পদ্ধতিতে । তের হু'লো ইংরেজদের পক্ষে একটা 
অশুভ সংখ্যা । অশুভকে দিয়ে তার। জিন্নাকে বরণ ক'রে 
ভারতের আন্দোলনের শক্তি হরণ ক'রতে চেয়েছিলেন ; হরণ 
ক'রতে পারেননি সত্যি কিন্তু ভারতের পক্ষে--'দি ডেভিল 
হাড় হিজ ডে।, 

১৭৮০ সালে যখন তার নেতৃত্বে লাহোর-প্রস্তাৰ লীগ 
কতৃকি গৃহীত হয় তখন ভারতের অনেকে হেসে ছলেন__ 
প্রস্তাবের পরিণতির কথা ন্মরণ করে; কায়েদে আজামও 
হেসেছিলেন তবে সে ঠিক উলটো! কারণে__প্রথমোক্ত দলের 
হাসির পরিণতির কথা স্মরণ ক'রে 

তীক্ষ আইনজ্ঞ তিনি রাষ্টনীতিকে আদর্শঝাদের আওতা 
থেকে এতদূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে মেকিয়াভেলির 
নীতির, যে পাঁরণতি পন্থাকে ভুলিয়ে দেবে, প্রায় কাছাকাচি 
গিয়ে পড়েছিলেন । 

ক্ষমতা-হস্তান্তরের প্রস্তাবের পর মিঃ জিন্না যখন গভর্ণর 
জেনারেল হু'লেন তখন অনেকের তাক লেগে গেল। পূর্ণ 
নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে গভর্ণর-জেনারেলের কি দাম আছে? 
পার্টি, টার ও গভর্গমেণ্ট হাউসের সংবাদের বাইরে গভর্ণর- 
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জেনারেলের যে গতায়াত নেই! ডোমিনিয়নের বড়লাটদের 
চেনেই বা কে? ডোমিনিয়নে প্রধান মন্ত্রীর প্রধানত্বের কাছে 
বড়লাটের বড়ত্ব যে ছোট হ'য়ে গেছে! স্মাসের খবর প্রায়ই 
সংবাদপত্রে বেরোয় কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণর-জেনারেল 
কে, সংবাদপত্র তা জানায় না । তেমনি ম্যাকে্টি কিংএর কথ। 
জানি, চিফলির কথাও জানি কিন্তু ক্যানাড৷ ও অস্ট্রেলিয়ার 
গভর্ণর-জেনারেলকে জানতে হ'লে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে, 
হবে_ হয়ত বা ইম্পিরিয়াল লাইভ্রেরীতেই ছুটবে হবে। 
ডোমিনিয়নের বড়লাট যে কতকট। সাক্ষীগোপালের মত, 
একটি সংবাদপত্র নাড়গোপালও বলেছেন, তাতে আর সন্দেহ 
নেই। জিন্না! হাত বাড়িয়ে নাড়, খেতে রাজী হলেন? জিন্না 
বললেন, নাড়,গোঁপাল সত্যি, তবে একটু তফাৎ আছে। আমি 
কেবল হাত বাড়িয়ে নাড়, খাবার গোপাল নই, প্রয়োজন 
হ'লে নাঁড়, দেবার গোঁপালও বটে। অর্থাৎ সাক্ষীগোপালের, 
সাক্ষীর স্থানে থাকতে হবে এমন কোন কথাই নেই, প্রয়োজন, 
হ'লে এজ. লাসে এসে জেরা ও করা যেতে পারে। 

পাকিহানের পক্ষে এইরকমই প্রয়োজন ছিল । পাকিস্থান, 
হলো নবগঠিত রাষ্ট্র; তার ওপর এই শিশুর ওপর এসে: 
পণড়েছে অভূতপূর্ব চাপ-্মীঙ্গার, খাগ্ভাভাবের, অর্থনীতির ও, 
পরবাষ্ট্রনীতির। এমন একজন লোকের দরকার ছিল যিনি 
হবেন দলগত বিরোধিতার ওপরে কিন্তু আবার মেজরিটির, 
' মেজর অবলম্বন । জিল্না দেখলেন যে তাকেই নিতে হুকে 
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এই পদ, ক'রতে হবে এইকাজ ; সর্বময় কত ক ও নিয়মতাপ্রিক 
শাসনকর্তার অসহাঁয়ত1- এমনভাবে মেশাতে হবে ষে নিয়মতন্ত্রে 
ধেন নৃতন নিয়মের প্রবর্তন হয়। তাই কায়েদে আজাম শুধু 
বড়লাট নন_-তিনি হ'লেন মুশ্লিম লীগের ও পাকিস্থান গণ- 
পরিষদের সভাপতি । 

সেন্টাল ফরওয়ার্ড খেলেছিলেন তিনি । অনেকক্ষণ খেলার 
পর একক চেষ্টায় বল টেনে নিয়ে গিয়ে স্কোর করলেন । 
স্কোর ক'রলেই হ'লোনাঁ, ডিফেন্স খারাপ হ'লে গোল শোধ 
হ'য়ে যেতে পারে, তাঁই তাড়াতাড়ি ব্দলীলেন যুনিকর্ম এবং 
গোলে এসে স্থান অধিকার ক'রলেন। গোল থেকেই দলকে 
পরিচালিত করতে লাগলেন, ওদিকে ক্রিয়ার করো, ওকে 
পাশ করো, থে] ক'রে দাও ইত্যাদি । নির্দেশ দিয়েই ক্ষাস্ত 
হলেন না_মাঁঝে মাঝে গোলে বল ধ'রে হাতে ক'রে পেনাল্টা 
সীমানার বাইরে এসে পরে পায়ের অন্ুত কে্মামতি দেখিয়ে 
আক্রমণের সূচনাও ক'রছেন। এরকম খেলোয়াড়ের খবর 
পৃথিবীর ইতিহীস আর জানেনা ! 





“অগ্নি-আখরে আকাশে যাহার! লিখেছে আপন নাম, 


চেন কি তাদের ভাই? 
দুই তরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম, 
দুয়েরি বনপা নাই! 
লি ঠা সাঁ মা 
অগ্রি-আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম, 
আমি যে তাদের চিনি। 
ছুই তুরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্দাম, 
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